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শ্রীপ্রহলাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক * শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা৷ ১২ 
হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমন্ঘনাথ পান কর্তৃক কে. এম. প্রেস 
১১ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত 


ভূমিকা 


ত্রিশ-পয়ত্রিশ বংসর যাবৎ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের ভাষ! সাহিত্য 
সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক্‌ সম্বন্ধে আলোচন। করিয়া অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। 
তাহাদের মূল্য যাহাই হুউক বন্ধুবান্ধবদের আগ্রহে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলিকে একত্র 
করিতে উৎসাহিত হই। উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি প্রবন্ধ বাছিয়! লইয় 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ কর! হইল। শিক্ষা! ও ধর্মকর্ম-বিষয়ক প্রবদ্বগুলি বর্তমান 
গ্রন্থে ঠিক প্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচন। করিয় সেগুলিকে ছাপাখানা হইতে 
ফিরাইয়া আনিয়্াছি। স্থযোগমত সেগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার 
ইচ্ছা! আছে। 

প্রবন্ধগুলি পত্রিকায় যে ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল সেইভাবেই গ্রন্থমধ্যে 
প্রকাশিত হইল--স্থানে স্থানে সামান্ত পরিবর্তন কর! হইয়াছে। এক বা 
অনুরূপ বিষয়-অবলম্বনে বিভিন্ন সময়ে লিখিত প্রবন্ধে মাঝে মাঝে কিছু কিছু 
পুনরুক্তি পরিলক্ষিত হইবে। পুনলিখিত না হইলে ইহার হাত হইতে 
অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই। আশ। করি, পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়। এই 
ক্রটি মার্জনা করিবেন। 

বাংল! ভাষ| ও প্রাচীন বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে ধাহাদের 
অন্ুসন্ধিংস। আছে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে তাহাদের অন্ুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি 
হইবে না সত্য, কিন্তু আলোচনার কিছু নৃতন উপাদান সংগৃহীত হইতে 
পারিবে মনে হয়। তাহ সম্ভবপর হইলেই গ্রন্থপ্রকাশের চেষ্টা সার্থক বলিয়া 
মনে করিব। 

গ্রন্থের গ্রকাশক কল্যাণভাজন শ্রীমান্‌ প্রহলাদকুমার প্রামাণিক অগ্রণী হইয়া 
রস্থ-প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছেন। তীহার সুযোগ্য সহধয্িণী আমার পরম 
ন্মেহভাজন ছাত্রী শ্রীমতী কল্যাণীর নীরব আগ্রহও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমি 
সর্বান্তঃকরণে তাহাদের মঙ্গল কামনা করি। 


ব্ষারস্ত 
কি শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


বিষয়সূচী 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বদ্ধে কয়েকটি কথা 

বাংল। অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 

প্রকীর্ণ কোষ 

স্বাধীন দেশে বাংল! ভাষা 

ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ 

বাংল! পরিভাষ! 

শুভারস্ত 

আধুনিক বাংল। ভাষা 

উনবিংশ শতাব্দী ও বাংল। ভাষ। 

বিজ্ঞাপনে বাংল। শব্ধ 

সাহিত্যে শিক্ষানবিশি 

বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ 

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য 

সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা 

ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথ! 

বাংলার পুরাণকাহিনী 

বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ 

চোরের পাচালি 

রেলভ্রমণের প্রাচীন চিত্র 

বিস্ান্্ন্দর উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ 
ংল]| ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ 

বন্ধে সু্ধপূজ। ও সর্ষের নৃতন পাঁচালি 

পাচু ঠাকুরের পাঁচালি 

জিনাথ 

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য চর্চা 

পুথির কথা 

পুথির শেষ কথা 

সেকালে পণ্ডিতের আদর 
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পত্রিকাসুচী 


সাহিত্যপরিবপত্রিকা 
ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১৩৩৭ চতুর্থ সংখ্য। 
বাংল! ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৩৩৯ চতুর্থ সংখ্যা 
$ রর ৰ ১৩৪০ প্রথম সংখা 
বঙ্গে সর্ধপৃজ1 ও সূর্যের নৃতন পাচালি ৬ সি 
সংস্কৃত সাহিত্যে মুনলমানের প্রেরণা ১৩৪৪ প্রথম সংখ্য। 
চোরের পাঁচালি ১৩৪৫ চতুর্থ সংখ্যা 
পাঁচ্ঠাকুরের পাঁচালি ১৩৪৬ দ্বিতীয় সংখ্যা 
বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১৩৪৪ চতুর্থ সংখ্যা 
ত্রিনাথ ১৩৫২ প্রথম-দ্বিতীয় সংখা? 
বাংলার পুরাণকাহিনী ১৩৫৬ প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা 
বাংল। ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! ১৩৫৭ গ্রথম-ছ্িতীয় সংখ্য। 
পুথির শেষ কথা ১৩৫৭ তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা 
প্রবাসী 


বর্তমান বাংল৷ নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ 
বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যানের মুনলমানী রূপ 

সেকালে পণ্ডিতের আদর 

পুথির কথা 

স্বাধীন দেশে বাংল। ভাষ! 

প্রবাধীতে নাম ("্বাধীনতা। ও বাংলা ভাষা? ) 
ইংরেজীর বাংল1 অনুবাদ 

বাংল। পরিভাষ। 

শুভারভ্ত 

আধুনিক বাংল! ভাষ 

প্রকীর্ণ কোষ 

বাংল! অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথ! 


১৩৩৯ .বশাখ 
১৩৪০ আাবণ 
১৩৪০ কাফ্কিক 
১৩৪৬ শ্রাবণ 


১৩৫৪ কাত্তিক 
১৩৫৪ মাঘ 
১৩৫৫ শ্রাবণ 
১৩৫৯ বৈশাখ 
১৩৬০ আষাঢ় 
১৩৬২ আবণ 
১৩৬৩ শআাবণ 


মাসিক বন্গুমুতী 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ১৩৬১ কাতিক 
দেশ 

বিজ্ঞাপনে বাংল। শব ১৩৪২) ২৬ পৌষ 
সাহান। 

রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৩৪৪ পৌষালী সংখ্যা 
সাহিত্যপত্রিক। (ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয় ) 

প্রাচীন বঙ্গমাহিত্য চর্চা তৃতীয় বর্ষ (১৩৬৬) দ্বিতীয় সংখা! 
শতবর্ষোগুসব স্মারক গ্রন্থ (কৃষ্ণনগর কলেজ ) 

উনবিংশ শতাব্দী ও বাংল! ভাষ। ১৯৪৮ 
শতদল ( কৃষ্ণনগর সাহিত্যপ্গীতি) 


সাহিত্যে শিক্ষানবিশি ১৩৪৯ 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ ও রামেন্্মন্দর শ্মতনত্ 
বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছিলেম৯। এই 
ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সর্বথা উপেক্ষা করিবে না সত্য, তবে অন্ধভাবে 
হুবহু অন্ুকরণও করিবে না। ববীন্দ্রনাথের কথায় “বাংল! ভাষা বাংল! 
ব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বার! 
শাসিত নহে" (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২।৫৭৮)। বস্তৃতঃ “বাংল ভাষার ব্যাকরণ 
কিয়দংশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ, কিয়দংশে নহে'২। মোটামুটি ভাবে, 
বাংল! ভাষায় ব্যবহৃত “সংস্কত শের প্রয়োগে সংস্কতের নিয়ম চলিবে? সে 
নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে ।-..কিন্তু বাঙ্গাল] শব্দের 
প্রয়োগে বাঙ্গাল ব্যাকরণের নিয়ম চলিবে । মেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ 
অগ্রাহা।৩ তবে সংস্কত শব্দের প্রয়োগেও বাংল। ভাষায় সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত 
ব্যাকরণের প্রাচীন নিয়ম যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইবে, এমন কথা বলিতে 
পার। যায় না। নানা প্রসঙ্গে সংস্কৃতির নিয়ম উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয় 
থাকে। কিন্তু এই নিয়মলজ্ৰঘন অবশ্যই নিছক যথেচ্ছচারিতার পরিচায়ক 
নহে। অজ্ঞতা ইহার মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই_-তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহার 
অন্তরালেও যে একটা ভাষাতব্ব-সম্মত যুক্তি, শৃঙ্খল! ও নবীন নিয়ম আবিষ্ার 
করিতে পারা যায়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । কেবল দোষদর্শন 
বৈয়াকরণের কার্ধ নহে-_বহুল প্রচলিত প্রয়োগ আপাতদৃষ্টিতে যতই নিয়ম- 
বিরুদ্ধ হউক ন1 কেন, প্রাচীন নিয়মকে একটু ব্যাপক ও শিথিল করিয়া বা 
নৃতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তাহার সমর্থনের চেষ্টা বৈয়াকরণের অবস্তকর্তব্য 


১। রবীক্র-রচনাবলী--ছবাদশ থণ্ড, পৃঃ ২৬৪, ৬৩১। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিক", অষ্টম খণ্ড, 
পৃঃ ১,২০১ । 

২। যোগেশচচ্ত্র রায়-বাঙ্গাল। ভাবা, পৃঃ ১০৮। 

৩। রামেন্ত্রহ্দর জ্রিবেদী-_ শব্দকথা, পৃঃ ১৫৭ । 


২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


কর্ম। ইহা ব্যক্তিগত মতবাদ মাত্র নহে, ইহা! সর্ববাদিসন্মত সত্য। তাই 
প্রাচীনেরা বলিতেন “স্থিতের্গতিশ্চন্তনীয়া-যাহ! বর্তমান, যাহা প্রচলিত 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে | এই জন্যই দেখা যায়--অর্বাচীন সংস্কৃত 
সাহিত্যের নৃতন নৃতন প্রয়োগ সমর্থনের জন্য বিভিন্ন বৈয়াকরণ অনেক চেষ্টা 
করিয়াছেন, নানারূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন_সহসা কোন 
প্রয়োগকে ভ্রান্ত বলিয়। প্রত্যাখ্যান করেন গাই । এবিষয়ে বাংল! ব্যাকরণ- 
রচয়িতার কর্তব্য স্মরণ করাইয়। দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংল! ব্যাকরণের 
লক্ষ্যনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--ণ্‌ বাংল] ভাষা ] সংস্কৃত ও অন্য ভাষার 
আমদানিকে কি ছাচে ঢালিয়! আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার 
জন্য বাংল! ব্যাকরণ (রবীন্দ্র-রচনাবলী--১২।৫৬৯)। 

ছুঃখের বিষয়, প্রচলিত বাংল! ব্যাকরণগুলিতে এ দিকে তেমন দি দেওয়। 
হয় নাই। সংস্কত নিয়মান্থসারে খাটি বাংল প্রয়োগের বিষ্লেষণেও অনেক 
ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় । বর্তমান 
প্রবন্ধে বাংল! ব্যাকরণের এইরূপ কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি বৈয়াকরণ-সমাজের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্ট। কর যাইতেছে । সংস্কৃত ব্যকরণের নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়! যে সকল শব্দ গঠিত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ সমর্থন এবং সংস্কৃত 
ব্যাকরণকে উপেক্ষা কর1 আমার উদ্দেশ নয়। বাংল ভাষার গতি ও প্ররুতি 
অন্থধাবন করাই আমার কার্ধ। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই ব্যাকরণবিরোধী 
শব্ধ চালাইতে পারিবেন, এমন কথাও বলা চলে ন|। বহুপ্রচলিত 
শবগুলিই আমার আলোচনার বিষয়। বৈয়াকরণ বা আভিধানিক 
কেহই এগুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না । বস্তুতঃ উপেক্ষিত হইলেই যে 
সেগুলি আর ব্যবহৃত হইবে না, এমনও বলা চলে না। কয়েক বসব পূর্বে 
(১৩৫* শ্রাবণ) প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি এই প্রনঙ্গে 
কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম। বর্তমান ক্ষেত্রে নূতন উপাদান- 
সমাবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য । 

ব্যাকরণের বিভিন্ন প্রকরণ অনুসারে আমার বক্তব্যগুলি সজ্জিত করিয়াছি। 
প্রত্যেক প্রকরণে এতদতিরিক্ত খুঁটিনাটি আরও অনেক বিচার্য বিষয় আছে। 
একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহাদের সকলের স্থান সক্কুলান হওয়। 
কঠিন। অথচ বাংল! ব্যাকরণকে তাহার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে 
এ বিষয়ে পুহ্থাহুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন । বিভিন্ন লেখকের লেখা বাংল 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৩ 


ব্যাকরণের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ ও অনৈক্য রহিয়াছে, তাহাদেরও 
স্থমীমাংসাঁর চেষ্টা করার সময় আসিয়াছে। 'এ জন্য বাংলা ভাষারসিক ব্যত্তি- 
মারের আগ্রহ ও সহযোগিত] বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । 

সন্ধি।__-উচ্চারণের হবিধার জন্য সংস্কতের সন্ধির নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে 
বাংলায় উপেক্ষিত হয়। সমাসবদ্ধ পদসমষ্টির মধ্যে সকল স্থানে পরস্পর সন্ধি 
ন! করার একটা প্রথা বর্তমানে দেখিতে পাওয়! ষায়। বস্ততঃ আধুনিক বাংলায় 
এরূপ স্থলে সন্ধি করিলেই যেন বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। সত্য সত্যই 
ব্যাকরণের শাসন সত্বেও 'প্রতিষ্ঠাউৎসব", প্্রতিষ্ঠাউপলক্ষ্যে না বলিয়া 
প্রতিষ্ঠোৎসব' 'প্রতিষ্ঠোপলক্ষ্যে বলিলে কানে ঠেকিবে। অন্য দিকে সন্ধি 
না করিলে শব্দের আয়তন সংক্ষেপ না হওয়ায় উহার ধ্বনিগাস্তী্য 
স্থরক্ষিত হয় । 

বিসর্গ স্থানে “র প্রভৃতির ব্যবস্থ। বাঙালির নিকট অনেক ক্ষেত্রে 
শ্রতিকট্ুতার কারণ হইয়। দাড়ায় । খাঁটি বাংলা শব্দে বিসর্গ নাই--শব্দের 
অন্তে বিসর্গের উচ্চারণ দুঃসাধ্য । তাই বিসর্গ এখন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে 
পরিত্যক্ত হইতেছে । চক্ষুদান, চক্ষু চিকিৎস।, চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ, জ্যোতি- 
ভূষণ, তেজী, মনাস্তর প্রভৃতি বন্ধ শব্ধ বাঙালি বিসর্গকে বেমালুম বাদ দিয় 
দিয়াছে । “মন:কষ্ট, বিনর্গের সহিত উচ্চারণ কর! কঠিন বলিয়া! বাঙালি 
উহাকে “মনোকষ্ট' করিয়া লইয়াছে। মনোমোহন, জগন্মোহন, জগদ্বন্ধু 
উচ্চারণের স্থৃবিধার জন্য তাহার কাছে মন্মোহন, জগমোহন, জগবন্ধু রূপ 
ধারণ করিয়াছে । সাহিত্যের ভাষার সর্বত্র এরূপ লেখার ব্যবহার না থাকিলেও 
শব্দগুলি বাংল! ভাষার প্রকৃতি নির্দেশ করে সন্দেহ নাইী। 

সমাস ।- প্রচলিত বাংল! ব্যাকরণগুলিতে বাংল পদের সমান নিরপণে 
সাধারণতঃ সংস্কৃত নিয়মই অন্ুক্থত হইয়াছে সত্য, তবে খুটিনাটি বিষয়ে 
সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়। যায়, ভাহার 
প্রতিবিধানের ব্যবস্থা অবশ্থকরণীয় ৷ এই প্রনজে তৎপুরুষ সমাসের কথ। বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । তৎপুরুষ সমাসের বিভিন্ন বিভাগে যে সমস্ত উদাহরণ সাধারণতঃ 
প্রদত্ত হইয়]1 থাকে, সুক্্ভাঁবে পর্যালোচনা করিলে সেগুলি ঠিক সেই সমস্ত 
বিভাগের মধ্যে পড়ে কি না, তাহা! বিশেষভাবে বিচার করিয়! দেখিতে হুইবে। 
খাটি বাংল! শবের প্রসঙ্গে তৎপুরুষের শ্রেণী-বিভাগের সমস্তা কঠিন । বাংলায় 
প্রথমা, দ্বিতীয় গ্রভৃতি বিভক্তি না থাকায় দ্বিতীয়াস্তাদি পদের সহিত বিহিত 


৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


দ্বিতীয়! তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ এ জাতীয় নির্দেশে অস্থবিধা আছে। এই 
অস্থবিধ! এড়াইবার জন্তই বোধ হয় যোগেশচুন্্র, রায় বিদ্ভানিধি মহাশয় 
এরূপ নামকরণ করেন নাই। বস্ততঃ তিনি কোনও নামই দেন নাই-_পূর্ব- 
পদের কারকের নাম উল্লেখ করিয়া কর্মকারকে, করণকারকে, সম্প্রদানকারকে 
প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে তৎপুরুষের উদাহরণ দিয়াছেন (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, 
পৃ২১৫)। কিন্তু সমস্যার সমাধান ইহাতেও হয় নাই-_এ পদ্ধতি অন্য কেহ 
অহ্থসরণ করিয়াছেন বলিয়াও জানি না । কারক ব। বিভক্তি যে অন্গসারেই 
শ্রেণী-বিভাগ কর হউক নী কেন, প্রচলিত ব্যাকরণগুলিতে যে সব উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলি সংস্কৃত নিয়মবিরোধী-কোন কেন 
স্থলে বাংল! বিঙ্লেষণেও তাহাদের অনঙ্গতি ধরা পড়ে। দ্বিতীয়! তৎপুরুষের 
ৃষ্টাত্তগুলির ব্যাসবাক্য বাংলা ভাষায় একরূপ অচল-_কাপড়কে ধোয়া, ভাতকে 
খাওয়া, বাসনকে মাজা আমর] কখনও ভাষায় ব্যবহার করি না। পক্ষান্তরে 
সাধু ভাষায় পরিবত্তিত করিলে এই শব্গুলিকে আর দ্বিতীয় তৎপুরুষের দৃষ্টান্ত 
বলা যায় না-_“বস্ত্রধাবন” নিঃসন্দেহে সকলেই ষঠীতৎপুরুষনিষ্পন্ন বলিবেন। 
অবশ্ট কাপড়ের ধোয়া, বাসনের মাজা এরূপ কথাও আমর। ভাষায় ব্যবহার 
করি না। তবে এরূপ ব্যাসবাক্য দেখাইয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বলিলে যুক্তি- 
সঙ্গত হয় এবং সাধু ভাষার সহিত সামপ্রস্ত বজায় থাকে । চতুর্থী তৎপুরুষরূপে 
নির্দিষ্ট বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি শব্দ সংস্কত নিয়মান্ুসারে ষঠীতৎপুরুষনিষ্পন্ন । 
স্থতরাং বাংলায়ও সেইরূপ বলাই সঙ্গত। গৃহহারা, ঘরছাড়া, গোলাভরা 
প্রভৃতি শব্গুলিকে তৎপুরুষ-নিশ্পন্ন না৷ বলিয়া! বহুত্রীহিনিষ্পন্ন বলিলেই শোভন 
হয় বলিয়া মনে করি। বস্ততঃ, “গোলাভরা”কে সপ্তমীতৎপুরুষ বলিলে 
প্রকৃত তাতপর্যই পরিস্ফুট হয় না| “গোলায় ভরা” যে কোন পরিমাণের ধানকেই 
আমরা “গোলাভর! ধান বলি না--ভরা ব1 পরিপূর্ণ গোল! ,যাহার দ্বারা, 
তাহাকেই 'গোলাভরা” বলিয়া থাকি। স্বুতরাৎ এস্থলে বন্ুত্রীহি স্ুম্পষ্ট। 
বিশেষণের পরনিপাতও সংস্কৃত নিয়মসিদ্ধ এবং বাংল। প্রয়োগের সর্বথ। 
অনুকূল। ঘোমটা-পর! মেয়ে, আলপনা-আকা দেয়াল, ফুলতোলা রুমাল, 
ঘরছাড়া ছেলে প্রভৃতি চলতি ভাষার শব্ধ ছাড়া পট্টবস্ত্র-পরিহিত, আত্মবিস্বৃত, 
মতিচ্ছন্ন, নদীজপমালাধূত প্রভাতি সাধু ভাষার শবেও এই কীতি দেখিতে 
পাওয়া যার। বিগ্ভানিধি মহাশয় তাই স্পষ্টতঃ: নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন 
“বাঙ্গালাতে বন্ুত্রীহি সমাসে বিশেষ আছে, ক্প্রত্যয়াস্ত বিশেষণপদ বিশেস্তের 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৫ 


পরে যায় (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, পৃ ২১৭)। এতৎসত্বেও বিভিন্ন ব্যাকরণ গ্রন্থে এ 
জাতীয় শবকে যে বিভিন্ন সমাসের মধো ফেলা হইয়াছে, তাহার কোন যুক্তি- 
যুক্ত কারণ খুঁজিয়। পাওয়া যায় না। বস্ততঃ তাহাতে অর্থের হুসঙ্গতি করাও 
কঠিন হইয় দাড়ায় । সমাসনিরূপণের সময় অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
দরকার৪-_অর্থসঙ্গতি থাকিলে একই পদকে বিভিন্ন সমাসসিদ্ধ বলিতেও কোন 
আপত্তি নাই। 

যত দিন সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি ব্যবহৃত হইবে, তত দিন সংস্কৃতের 
নিয়ম একেবারে উপেক্ষা কর! সঙ্গত হইবে না। সংস্কৃত নিয়মান্ুসাঁরে প্রভাকর, 
বিভাকর প্রভৃতি শবে যষ্ঠীতৎপুরুষ না বলিয়া উপপদ তৎপুরুষ বলিবার কি 
কারণ থাকিতে পারে ? উপপদ তৎপুরুষ করিলে সংস্কৃতে এগুলির রূপ দীড়াইবে 
কর্মকার, চর্মকারের মত প্রভাকার, বিভাকার। অবশ্ট ধনহীন প্রভৃতি শবের 
'বেলায় হয়ত আমরা সংস্কৃত নিয়ম যথাযথ অন্ছনরণ না করিতেও পাব্ি। ধনের 
দ্বারা হীন” এরূপ ব্যাসবাক্য বাংলায় অতিশয় বিসদৃশ বলিয়! বোধ হয়। এস্থলে 
“ধনে হীন? বলিয়া সপ্তমীতৎপুরুষ করিলে শোভন হইতে পারে। বক্তার 
অভিপ্রেত অর্থান্থারে সংস্কৃতি যখন কারক ও বিভক্তি ব্যবহারে স্বাধীনতা! 
স্বীকৃত হইয়াছে (বিবক্ষাতঃ কারকাণি ভবন্তি ) তখন ইহা একেবারে সংস্কৃত- 
বিরোধীও হইবে না। বাংলা লমাসের বহু স্লে এইরূপ খুটিনাটি আলোচনার 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

এইবার আপাতদৃষ্টিতে সংস্কত-নিয়মবিরোধী বছুলপ্রচলিত কতকগুলি 
শব্দের আলোচনা করিব। নির্দোষী, নিরপরাধী প্রভৃতি শব্ধ বাংলা ব্যাকরণে 
সাধারণতঃ অশুদ্ধ বলিয়! উল্লিখিত হইয়] থাকে । অথচ এজাতীয় অজন্র প্রয়োগ 
(লোকমুখে শুনিতে পাওয়] যায়-_সাহিত্যিকদের লেখায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি শব্ধ উদ্ধত হইতে পারে-_নিষ্করুণ, নির্ভাবনা, 
নিরাশা, নিরভিমানী, নিলিপ্র, নিধিরোধা, নিকুদ্ধিপ্ন, নিরুদ্দিষ্ট, নিঃসঙ্গী. নিরলস, 
নিধিবাদী, নির্বারিত, নিরাসক্ত, নিশ্চঞ্চল (রবীন্দ্রনাথ)। নিরবচ্ছিষন, নিরবদ্ঠ, 


৪) যথাসম্ভব সমন্তমীন পদের সাহায্যে এই অর্থ নিরপণের চেষ্টাই ব্যাদবাক্যের কার্ষ। 
এজগ্ ব্যাসবাক্যে সমস্তমান পদাতিরিক্ত নূতন পদসন্লিবেশ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। 
বন্ততঃ 'খাইখরচে'র ব্যাসবাক্য 'থাওয়ার খরচ ন1 করিয়া 'থাইর খরচ' বল। উচিত। (খাওয়া 
অর্থে খাই শব্দের প্রচলন উত্তরবঙ্গে দেখিতে পাওয়। যায় )। অন্ধত্রও এইরূপ। 


ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নিষ্নশন প্রভৃতি শষ সংস্কতেও একেবারে অপরিচিত নয়। একরপ ক্ষেত্রে 
এতগুলি শবকে ভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া লাভ নাই। বরঞ্চ “নিঃ শব 
এখানে অভাবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মনে করিয়া এগুলিকে নঞতৎপুরুষ বা 
প্রাদিতৎপুরুষের রূপভেদ বলিয়া ধরিয়া! লইতে হইবে। 

সচল, সচকিত, সশঙ্কিত, সক্ষম, সঠিক, সকাতর, সকরুণ, সচঞ্চল (আনন্দের 
সচঞ্চল লীল। রত্বাকর-_নবীনচন্দ্র ) প্রভৃতি শব্ধও সংস্কত ব্যাকরণের 
নিয়মাগস|রে অশ্তদ্ধ বলিয়! প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু বাংলায় বহুল ব্যবহারের 
দিকে লক্ষ্য রাঁখিয়! ইহাদেরও একট! ব্যবস্থা করিতে হুইবে। বস্ততঃ এসকল 
স্থানে সংস্কৃত নিয়মানুলারে বহুত্রীহি সমাস হয় নাই--এখানে সংস্কততের মত 
স' “সহ"র বিকৃতি নয় - ইহা বাংলায় আতিশয্যবাচক স্বতন্ত্র শব্ধ বা অর্থহীন 
ধ্বনি মাত্র। চলতি ভাষার "নাবকাশ" শব্দেও এই “দ'-এরই সন্ধান মিলে। 
বলরাম কবিশেখর তাহার কালিকামঙ্গলে “সাদর করিগা” প্রয়োগে এই "সই 
ব্যবহার করিয়াছেন । 

বাংলা শবে গঠিত বহ্ুত্রীহি সমানে অনেক স্থানে পরপদে আকারযোগের 
যে প্রথা দেখিতে পাওয়। যায়, বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি সংস্কৃত শবেও সেই 
নিয়ম অন্ুক্থত হইতেছে দেখা ষায়। অভাগা, হতভাগা, দুর্ভাগা, নির্জলা» 
নিক্ষলা প্রভৃতি শবে ইহার দৃষ্টান্ত মিলে । অথচ সংস্কতমতে যেখানে আকার 
অভিপ্রেত, সেখানে “ঈ'কার ব্যবহারের ঝোক দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 
সহকর্মী, স্েহধর্মী, বিধর্মী, জীবাণুনাশধর্মী প্রভৃতি শব্দের অন্তা ঈ-কার সংস্কৃত- 
মতে সমর্থন কর। কঠিন। অবশ্ঠ সংস্কতেও সহধমিণী শবের প্রয়োগ আছে। 
সমাসান্তবতী বিশেষণ মহৎ শব্দকে মহারপে পরিবর্তনের বিধান সংস্কৃতে 
থাকিলেও বাংলায় এখন অনেকেই মহছুপকার, মহদ।শয় ব1 মহদত্তঃকরণ ব্যক্তি 
লিখিতে দ্বিধা বোধ করেন না। অবশ্ঠ এখনও কেহ মহৎপুরুষ শব্ধ প্রয়োগ 
করিতে আরম্ভ করেন নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃতমতে অকারাস্ত মহারাজ শব্ষই 
বিশুদ্ধ বলিয়! বিবেচিত হইলেও বাংলায় রাজার সাঘৃশ্তে মহারাজা শব 
ব্যবহার করিতে অনেকে সঙ্কোচ বোধ করেন না। বাংলার পদস্থ! একটি ত্বতশ্ 
শব্ধরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্মপন্থা! প্রভৃতির প্রয়োগ চলিতেছে । ভাষার এ 
বৈচিত্র্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মতই দুরবগাহ । 

অন্বাদমূলক বিলাতিগন্ধি কতকগুলি শব্দের সম্তেষজনক বিশ্লেষণ 
দুংসাধ্য। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক প্রভৃতি শব উল্লেখ 


বাংল। ব্যাকরণ সন্বপদ্ধে কয়েকটি কথ ণ 


যোগ্য।৫ বস্ততঃ এগুলি ইংরাজির আক্ষরিক অন্থবাদ--শবগুলির বিশ্লেষণের 
দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যায় না। জন্মবাধিকী, শতবাধিকী প্রভৃতি শব 
সন্বদ্ধেও এ একই কথা। মনোমুগ্ধকর, আইন অমান্যকারী, নাধ্যাতীত, 
সহাশক্কি প্রভৃতি স্থানে বিশেষণ পদগুলি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ধরিতে 
হইবে । বস্ততঃ চলতি গ্রাম্য ভাষায় কোথাও কোথাও মান্, অমান্ত ও সাধ্য 
স্বতন্ত্রভাবেও বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে। 

কণ্প্রতায় ।- কত্প্রত্যয়ের মধ্যে শতৃ, শানচ ও ক্ত প্রত্যয়ের ব্যবহারের 
বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য । চলতি বাংলায় শতৃ প্রত্যয়ের বাংলা বূপের 
নিদর্শন উঠন্ত, পড়ন্ত, বাঁডস্ত, জলস্ত, চল্ত, ঘুমন্ত, পড়তি বেলা, উঠতি বয়স, 
বহত। নদী প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে বা 
সাধু ভাষায় এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। তাহার স্থলে শানচ, প্রত্যয়ের 
বা তাহার “মান'রূপের বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় । সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়মান্থসারে এই প্রত্যয় কেবল আত্মনেপদী ধাতুর পরই ব্যবহৃত হইতে পারে। 
বাংলায় কিন্ত ইহা নিবিচারে ব্যবহৃত হইতেছে । এমন কি, শব্দের পরও এই 
প্রত্যয়ের ব্যবহার করিয়া “অন্তমান' শব হৃষ্টি কর] হইয়াছে। এইরূপ অবাধ 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হিসাবে চলমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহমান, রুছ্যমান, ভাসমান, 
অজ্জমান, প্রশংসমান, স্ফুটমান প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ শব্দটা উল্লেখযোগ্য । আকৃতি দর্শনে কেহ কেহ ইহাকে 
চলমানাদি শব্দের মতই ব্যবহার করিয়া! থাকেন সত্য, তবে ইহার আসল 
অর্থ--“যাহা বল? হইতেছে” নয়, কিন্তু “যাহা বল। হইবে ।, 

্ত প্রত্যয় ব্যবহারে বাংলায় যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তাহার মধ্যে বাংলা 
শবে ধ্বনিগৌরববৃদ্ধির উদ্দেশ্ঠ প্রচ্ছ্ধ রহিয়াছে মনে হয়। তাই মূল ধাতুকে 
অকারণে ণিজস্ত করা হয় এবং প্রত্যরের পূর্বে ই-কার যুক্ত হয়। ফলে 
বিস্তৃত স্থলে বিস্তারিত, প্রস্তত স্থলে প্রস্তাবিত, অনূদিত স্থলে অন্বাদিত, খাত 
স্থলে খনিত, স্পষ্ট স্থলে স্পশিত, কুষ্ট স্থলে কষিত, ব্যুঢ স্থলে বিবাহিত, আবৃত 
স্থলে আবরিত, আহত স্থলে আহরিত, ক্ষীণ স্থলে ক্ষয়িত, বিবৃত স্থলে 


৫ | নূতন শব্দ গঠনের সময় বিশেষ সতর্ক না হইলেই এইরূপ অন্ুবিধায় পড়িতে হয়। 
এই অসতর্কতার ফলে বত'মানে বাংল! অনেক ক্ষেত্রে হূর্বোধ্য ও অল্পষ্ট হইয়। পড়িতেছে _ইংরাজি- 
অভিজ্ঞ পাঠককে বহু স্থলে ইংরাঁজির মারফত বাংলার অর্থ কারতে হয়। ইহ! বিশেষ ছুঃখের 
কথা সন্দেহ নাই। 


৮ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিবরিত, সিক্ত স্থলে সিঞ্চিত, বিতীর্ণ স্থলে বিতুদ্রিত প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

সকর্মক ধাতু ক্ত প্রত্যয়াস্ত হইলে তাহা কর্মের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত 
হইয়] থাকে । সর্পদষ্ট বলিতে আমরা যাহাকে দংশন করা হইয়াছে তাহাকে 
বুঝি, দংশনকর্তাকে বুঝি ন।। কচি ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 
গণ্ডতগণ এই ব্যতিক্রমকে সমর্থন করিবার জন্য বিপুল আয়াস শ্বীকার 
করিয়াছেন। চলতি বাংলায় কিন্ত এইরূপ একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়! 
যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পারে-_শ্রুত আছি, জ্ঞাত আছি, তুমি 
তৃত্ত না অভুক্ত, তিনি স্বীকৃত হইলেন। সংস্কৃতরসিকের নিকট বাংলায় এই 
প্রয়োগগুলি বিশেষ কৌতৃহলের বিষয় সন্দেহ নাই । 

“অনীয়” প্রত্যায়ান্ত শব্ও বাংলায় কখনও কখনও কর্তাকে বুঝায়_- 
ব্যাকরণের ভাষায় প্রত্যয়টি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহাত হয়। দৃষ্টান্ত--আকর্ষণীয় ) 
তুলনীয়--লোভনীয়, রমণীয় ইত্যাদ। সিঞ্চন, স্থজন, জাগ্রত--শবগুলি 
সমস্ত দোষক্রটি সত্বেও আজ বাংলায় তাহাদের অধিকার পাক করিয়া 
লইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গেই নামধাতুর কয়েকটি বিচিত্র প্রয়োগের উল্লেখ করা দরকার । 
অবশ্জ কত্প্রত্যয়ের সহিতই বাংলায় এইব্প প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহাদের মধ্যে ্লানায়মান, ঘনাক়্মান, শ্টামায়মান, দীর্ঘায়িত, তরঙ্গায়িত প্রভৃতি 
শবে সংস্কৃত ব্যাকরণনির্দিষ্ট অর্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও রূপায়িত, লীলায়িত 
এবং রবীন্দ্রনাথের বহুশাখায়িত ও অলঙ্করণরেখায়িত প্রভৃতি শব্ধ নৃতন অর্থে 
রচিত হইয়াছে মনে হয়। এখানেও শবকে পল্পবিত করিয়া তাহার ধবনি- 
গাল্ভী্ধ সৃষ্টির প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। সখের বিষয়, এইক্ধপভাবে নৃতন 
রচিত উদ্বেলিত, ব্যাকুলিত শব্দ আপাতদৃষ্টিতে অশ্তদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও 
ইহাদ্দিগকে সংস্কৃত নিয়ম অন্ুলারে অনায়াসেই সমর্থন করা যায়। উদ্বেল 
করিতেছে, ব্যাকুল করিতেছে, এই অর্থে উছ্ছেল ও ব্যাকুলকে নামধাতু করিয়া 
নিয়! তাহার পরে “ক প্রত্যযযোগে স্থষ্ট শব ছুইটির অর্থ বাড়ায় 'উদ্বেলীকুত” 
“ব্যাকুলীকৃত' ৷ প্রচলিত অর্থের সঙ্গে এই অর্থের বিশেষ কিছু বিরোধ নাই। 

স্্ীপ্রত্যয় ।-_খাটা বাংলা! স্ত্রীপ্রত্যয় সাধারণতঃ ঈ বা ইনী। এই 
সব প্রত্যয় বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দেও অনেক স্থলে ব্যবন্ৃত হইতে দেখা 
যায়। অভাগী, অভাগিনী, হুতভাগী, হতভাগিনী, অধীনী, ননদিনী, ননদী, 


বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ৯ 


দিগম্বরী, ভয়ংকরী, কিংকরী, চন্দ্রবদনী, স্থকেশিনী অর্ধাঙ্গিনী, হেমাঙ্গিনী, 
'ভূজঙ্গিনী, উগ্মাদিনী-__ ইহাদের কোনটাই সংস্কত নিয়মানুসারে ঠিক শুদ্ধ না 
হইলেও বাংলার রীতি অন্ুলারে দোষহীন। চণ্ডীদাসের রজকিনী, কৃত্তিবানের 
পাপিঠী বাংলার এই রীতিরই সাক্ষ্য বহন করে। সম্ভবতঃ এই প্রথার অন্ুমরণ 
করিয়াই মধুস্থদন গায়কী, নায়কী প্রভৃতি শব্ধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি যত বড় সাহিত্যিকই হউন না কেন, নৃতন শব 
স্থষ্টি করিলেই ভাষ। তাহা নিধিবাদে মানিয়া লয় না। তাই বাংল! ভাষায় 
চণ্তীদাস, কৃত্তিবাস বা মধুস্থদনের দৃষ্টান্ত অন্স্থত হয় নাই। তবে ব্যাকরণ- 
রচয়িতার পক্ষে বাংলার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিবার কারণ 
নাই। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্র তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__“বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে "ইনি" “ই” পাওয়া যায়, কিন্ত তাহা সংস্কৃত- 
ব্যাকরণের ছণাচ মানে না। সে বাঙালী হইয়! আর এক পদার্থ হইয়। গেছে। 
তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে ।...ংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে 
আকার মানে না, এই জন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে'৬ (রচনাবলী ১২।৪৭০)। 
এই প্রসঙ্গে অরণ্যানী শব্দের আদর্শে রচিত বনানী শব্দটি ম্মরণীয়। 

পুরাণ বাংলায় কোন কোন স্থলে আকারান্ত বালা, প্রিয়! প্রভৃতি শব 
স্্ীলিঙ্গে ব্যবহৃত না হইয়! পুংলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্ঠ আকারাস্ত বলিয়াই 
শবকে স্্রীলিঙ্গ বলিয়! মনে করিবার দৃষ্টান্তও বাংলায় পাওয়া যাঁয়। তাই 
অণিমা, নীলিমা, সবিতা প্রভৃতি মেয়েদের নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়-_ 
সাহিত্যের ভাষায়ও কোন কোন স্থলে নীলিম। প্রভৃতির বিশেষণে স্ত্রীপিঙ্গের 
ব্যবহার দেখা যায়। ্‌ 

এই প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলায় স্ত্রী প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে দুই একটি কথা 
বলা দরকার । বিশেষণে স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতে 
খাকিলেও স্ত্রী প্রত্যয়াস্ত শব্ধ ব্যবহারের ঝেক বাড়িয়া যাইতেছে । বস্ততঃ 
অনেক ক্ষেত্রে এরূপ অকারণেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 
উদ্দাহরণ__-শতবাষিকী, স্বতিবাধিকী, মৃত্যুবাষিকী, জন্মবাষিকী, চয়নিকা, 


৬। অবস্থা ছুই এক স্থলে ধে সে আকারও ব্যবহার করে না, এমন নয়। অগপ্রয়োদনেও 
সে 'আম্প?' শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ করিতে বাইয়। “আম্পদ)' ব্যবহার করিয়া! বসে। বথা', শ্রদ্ধাম্পদ?, 
'্সেহাম্পদ। প্রভৃতি । 


১৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


চলস্তিকা, রবিদীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি । ফোন ক্ষোন স্থানে এগুলিকে পুংলিঙ্গ 
শবের বিশেষণরূপেও ব্যবহার কর| হয়। যথা, আগমনী গান, জন্মবাধিকী 
উৎসব, সংশোধনী প্রস্তাব । রামেত্্্ন্দর বহু দিন পূর্বে তাহার বাংলা 
ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধে এ জাতীয় গ্রয়োগেব নিন্দা করিয়াছিলেন-_প্রযোক্তা- 
দিগের দগ্ডবিধানেও তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে, 
বাঙালি গালভর। শব্ধ ব্যবহার করিতে চায়-_-এজন্য শেষের স্বরকে দীর্ঘ 
করিতে পারিলে স্বিধ। হয় এবং এ স্থবিধা স্ত্রীলিঙ্গের ঈ প্রত্যয়ে পাওয়া! 
যায় বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্গ শব্ধ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ_এ বিষয়ে সে 
দিগ.বিদিগ জ্ঞানশৃন্তয। 

তগ্ধিত প্রত্যয় ।-_সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে “ফিক” নামে প্রচলিত 
প্রত্যয়টির বন্থল ব্যবহার আধুনিক বাংল।য় দেখা যাইতেছে । কোন বিশেম্যকে 
বিশেষণরূপে ব্যবহার করিতে হইলে প্রারশঃ এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
তবে নবগঠিত শবগুলির স্থলে এই ব্যাপারে প্রাচীন নিয়ম সাধারণতঃ অনুস্থত 
হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই প্রত্যয় যোগ করিলে 
সাধারণতঃ পূর্বপদের প্রথম স্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে উভয় 
পদেরই প্রথম স্বর বা দ্বিতীয় পদের প্রথম শ্বরের বৃদ্ধি হয়। বাংলায় কিন্ত 
বেশির ভাগ স্থলেই পরপদের প্রথম শ্বরের বুদ্ধি করা হয়। যথা-__অর্থ নৈতিক, 
সমাজতান্ত্রিক, সমসাময়িক । প্রাচীন শব্ধের বেলায়ও ছুই এক স্থলে এই রীতির 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই প্রাচীন মতানুসারে এহলৌকিক না লিখিয়া 
কেহ কেহ ইহলৌকিক লিখিয়া থাকেন। অথচ ইংরাজি রাঁতির অন্ধ 
অন্থকরণে রচিত আন্তর্জাতিক, আন্তঃপ্রাদেশিক প্রভৃতি শব্দে ছুই পদেরই বৃদ্ধি 
করা হইয়া থাকে । 

কালবাচক অব্যয় শব্দের পরে বিহিত তন প্রত্যয় আধুনিক বাংলায় 
অন্যত্র ব্যবন্ৃত হইতেছে । যথা- উর্ধতন, উচ্চতন, পূর্বতন, নিয্নতন 
প্রভৃতি। আলু ও মতুপ, প্রত্যয়ের ব্যবহারেও এইরূপ ব্যাপকতা লক্ষিত হয়। 
জ্ঞান্মান্‌, ভাগ্যিমান্‌ প্রভৃতি চলতি উচ্চারণ মতুপপ্রয়োগের অনুকুল । 

কতকগুলি বিশেষ্য শব্ের পরে “ভাব*বাচক তা" প্রত্যয় ঠবয়াকরণের 
জকুটি সত্বেও অসঙ্কোচে ব্যবহৃত হইভেছে। দৃষ্টাস্তত্বূপ নির্ভরতা, নিশ্চয়তা» 
প্রসারতা, উৎকর্ষতা প্রভৃতি প্রয়োগের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার 
বিশেষণ শব্ের পরেও ঈ-কার যোগ বাংলায় কুশলী, সাবধানী প্রভৃতি শবে 


ধলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১১ 


দেখা যায়। সংস্কৃতাহসারে এগুরিকে দ্বাধিক প্রত্যয় বল! চলে অর্থাৎ এগুলি 
মূল শবের নিজের অর্থই প্রকাশ করে মাত্র। অবশ্ব বিশেশ্বরপে বিশেষণের 
এবং ৰিশেষণরূপে বিশেষের ব্যবহারও বাংলায় বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। 
সততা! শবে মূল শের স্বরগটিই উপেক্ষিত হইয়াছে। একত্র মিলিত অর্থে 
একত্রিত শবের ব্যবহার সংস্কৃতের অনুমোদিত না হইলেও বাংলায় বহুল 
প্রচলিত। গালভরা শব ব্যবহারের উদ্দেশ্ঠে শবগুলিকে ফাপাইয়া তুলিবার 
চড়ান্ত নিদর্শন ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। 

এইরূপ আরও বহু শব ভাষার নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । তাহাদের 
সংকলন ও সমালোচন বিশেষ বাঞচনীয়। ভাষাতত্ববিদ ও সংস্কৃত ব্যাকরণে 
বুৎগন্ন পণ্ডিতের সম্মিলিত চেষ্টায়ই ইহা মম্পন্ন হইতে গারে। বাংলা 
ব্যাকরণকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য এ বিষয়ে হুধীসমাজকে অবহিত 
হইতে হইবে। 


বাংলা অভিধান জন্বন্ধে কযেকটি কথা 


শতাধিক বৎসর যাবৎ বাংলায় অনেক অভিধান সংকলিত হইয়াছে ! 
ইহাদের মধ্যে বহু স্থলে সংকলয়িতাদের প্রচুর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের নিদর্শন 
বর্তমান থাকিলেও পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক অভিধানের অভাব এখনও দুরীভৃত 
হইয়াছে বলা চলে না। অবশ্ত বাংলা অভিধানের আদর্শ ও ক্রুটিবিচ্যুতি 
সম্পর্কে বিশেষ কোনও আলোচন]। হয় নাই। প্রকাশিত অভিধানের গুণাগুণ 
সম্পর্কে কোন বাদপ্রতিবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্ততঃ অভিধান 
পর্যালোচনার অভ্যাস বাঙালি পাঠকলাঁধারণের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। 
ধাহ/র। মাঝে মাঝে অভিধান দেখেন তাহারাও ইহার দোষগুণ লক্ষ্য 
করেন না। 

অভিধান শব্দের অর্থ নির্দেশ করে এবং সেই প্রসঙ্গে শব্দের রূপ ও অর্থ- 
পরিবর্তনের ধারার আভাস প্রদান করে। অভিধান ভাষার শব্সম্পদের 
ধারক ও বাহক। যুগে যুগে এই সম্পদ্‌ কিরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার পরিচয় 
অভিধান হইতেই পাওয়া যায়। আদর্শ অভিধানে কালাহুক্রমিক অর্থ- 
নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রয়োগের উদ্াহরণ। এ কার্য অতি দুরূহ সন্দেহ 
নাই । শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার “বঙ্গীয় শব্বকোষে' এই দুরূহ কার্ষ- 
সম্পাদনের কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার আকরনির্দেশ সর্বত্র ভ্রমশূন্ত ন 
হইলেও বিশেষ উপযোগী । এ কার্ধে যতদিন পূর্ণ সাফল্য লাভ করা না 
যায়--যতদিন সমস্ত শব্দের সকল অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ সংকলিত না হয় 
ততদিন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যে অভিধানে শব্টি ও তাহার নির্দিষ্ট অর্থ 
অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে তাহার নাম করা যাইতে পারে । এ কাজ তেমন কঠিন 
নয়। বিশাল সংস্কৃত অভিধান শব্বকল্পদ্রমে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে। 
বোটলিঙ্ক ও তদন্নসারী মনিঅর উইলিঅমসের বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থে অন্থাত্র 
অপ্রাপ্ত অর্বাচীন শব্ধ সম্পর্কে শব্বকল্পদ্রমের দোহাই দেওয়া হইয়াছে । ফলে 
কোন শব্ধ বা কোন অর্থ কত প্রাচীন তাহা বুবিবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধ! 
হয়। বিভিন্ন প্রদেশে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে এমন অনেক শের ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়। যায় যেগুলির বা যাহাদের বিশিষ্ট অর্থ অর্ধাচীন কালে সেই সেই প্রদেশে 
প্রচলিত হইয়াছে । সাধারণ সংস্কৃত অভিধানে ইহাদের আকর উল্লিখিত না 


বাংলা অভিধান সম্পর্কে কয়েকটি কথা ১৩ 


হওয়ায় অন্সন্ধানী পর্যালোচককে বিশেষ অন্বিধায় পড়িতে হয়। শব্খকল্পপ্রম 
হইতে এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া! যায়। ইহা হইতেই আমর] জানিতে 
পারি 'সধবা” শব্ধ জটাধরের অভিধানে ধরা আছে-_“বালিশ; শবের অধুন! 
প্রচলিত অর্থ শব্মাল নামক অভিধানে উল্লিখিত হ্ইয়াছে। বাংলা 
অভিধানেও এইরূপ আকর নির্দেশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হ্য়-_ 
অন্যথ! পদে পূদে সন্দেহের সম্ভাবন।। 

নান! "কারণে সাধারণ বাংলা অভিধানের অর্থনির্দেশ অনেক ক্ষেতে 
সন্তোষজনক নহে। নংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিত অনেক সময় বাংল! অভিধানের 
অর্থনির্দেশ দেখিয়া! পরিতৃপ্ি লাভ করিতে পারেন না। এই অর্থনির্দেশ 
অনেক ক্ষেত্রেই তাহার নিকট অমূলক ও ভ্রান্ত বলিয়! মনে হয়। মূল সংস্কতের 
অপব্যাখ্য! বা হুর্বোধ্যতা» লেখকবিশেষের বিকৃত বা! ভ্রান্ত প্রয়োগ, ব্যবহার 
ও আমল বস্তর সহিত অপরিচয় ও অন্থমান এবং বৃযুৎ্পত্তির উপর নির্ভর 
প্রভৃতি কারণে অভিধানের অর্থনির্দেশে কিছু কিছু গোলমালের সৃষ্টি হইয়। 
থাকে । যথাযথ আকরনির্দেশের অভাবে গোলমালের স্থত্র খু'জিয়! বাহির 
করা অনেক সমম্ন দুঃসাধ্য হইয়া! পড়ে । কোন শব্ধ সংস্কৃত বা সংস্কতোদ্ভূত 
এইটুকু মাত্র উল্লেখ করিলেই আকরনির্দেশ সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক হইতে 
পারে না। সংস্কৃত বলিলেই একট! প্রাচীনতার ধারণ] হয়। কিন্তু সংস্কতের 
আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত শব্দই প্রাচীন নয়--বছুলপ্রচলিত অনেক শব্ষের সংস্কৃত 
অভিধানে কোনও স্থান নাই। মহালয়া, বুদ্ধপ্রপৌত্র, ঝটিকা প্রভৃতি 
অতিপরিচিত শব্দও এই শ্রোভূক্ত। ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতনমাজে এমন অনেক 
শব্দের ব্যবহার আছে যেগুলির প্রচলিত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে নাই। তাহ। 
ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দী কি তাহার পূর্ব হইতেই পাশ্চাত্য ভাবধার1 এ কাশের 
জন্য সংস্কতের আদর্শে এমন অনেক শব গঠিত হইয়াছে যেগুলিকে সংস্কৃত 
বলিয়। নির্দেশ করিলেই তাহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়] হয় না। ইহাদের 
মধ্যে অনেকগুলি আবার সংস্কৃত ব্যাকরণবিরোধী-_-ইংরেজী-অনভিজ্ঞ 
পণ্ডিতের কাছে অর্থহীন। আন্তর্জাতিক, প্রাগৈতিহাসিক, জীবনবেদ প্রভৃতি 
অধুনাপ্রচলিত অগণিত শব্দ এই শ্রেণীতে পড়ে । 

বাংলা অভিধানে শব্দের অর্থনির্দেশ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণতা বা ক্রটি সম্পর্কে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ 'ক্রন্দসী' শব 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। বেদে ইহার অর্থ গ্যাবা- 


১৪ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


পৃথিবী বা ্বগমর্ত্য। সাধারণ সংস্কৃত অডিধানে শব্দটি নাই। বাংলা 
অভিধানে ও প্রয়োগে ইহার অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে। “মদরুল” শের অমরকোষ- 
ধৃত অর্থ মদমত্ত হন্তী-_অর্ধাচীন অভিধানে উল্লিখিত অর্থ মত্ততা জন্য অব্যক্ত 
মধুর ধ্বনিকারী। শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি ভবভূতির উত্তররামচরিতে এবং 
মাইকেলের মেঘনাদবধে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত কোন কোন অভিধানে 
এই অর্থ আদৌ উল্লিখিত হয় নাই । গহনার নৌকাকে চিত্রাঙ্কিত নৌক1 বা 
“অনেক যাত্রী লইয়! চলাচলকারী নৌকাবিশেষ' বলিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য 
ধরা পড়ে ন1। বস্ততঃ নির্দিষ্ট ভাড়ায় নিথিষ্ট স্থান হইতে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত 
নির্দিষ্ট সময়ে যে নৌকা যাক্জী লইয়া! যাতায়াত করে তাহাই গহনার নৌকা। 
গগ্ুগ্রাম শব্দের অভিধানোক্ত অর্থ বড় গ্রাম-_কিস্ত ব্যাবহারিক অর্থ ক্ষুদ্র 
গ্রামও উপেক্ষণীয় নয়। শেষোক্ত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ “পোস্ট মাস্টার গল্পে ও 
ম্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে শব্টি ব্যবহার করিয়াছেন। মিত্র শব্ষের অপভ্রংশ 
রূপে পরিচিত ইতু বা ইথু শব্দের “হুর্ধপূজার ঘট, এইরূপ অর্থ নির্দেশ করার 
কারণ বুঝা যায় না। বিশেষ করিয়। বিভিন্ন অর্থের মধ্যে এইটিকেই প্রথম 
স্থান দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমে মুখ্য অর্থ উল্লেখ করিয়া পরে গৌণ 
ও লাক্ষণিক অর্থ নির্দেশ করাই সমীচীন পদ্ধতি। অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ অর্থ- 
নির্দেশের আরও কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে উদ্ধত হুইল £ 

কাকু-_বক্রোক্তি; চার্বাক-_নাস্তিক মুনিবিশেষ__ইনি আত্মা, পরলোক 
প্রভৃতিতে অবিশ্বাসী ছিলেন; নিবীত-_কণ্ে ধারণীয় যজ্ঞন্থত্র ; প্রেত-- 
€ প্রধানতঃ নরকগামী বা অতৃপ্ত ) মুতের আত্মা) প্রেতকর্ম-মৃতের দাহন ও 
সপিশীকরণাদি কাধ 7; কর্মগ্রবচনীয়-_-অব্যয় পদবিশেষ--যাহা কোন বিশেষত 
বা নর্বনামের পর ব্যবহৃত হইয়! উহাকে কোন কারকে আনয়ন করে ব! 
বিভক্তিযুক্ত করে। অভিধানের অর্থনির্দেশে এ জাতীয় ক্রটি প্রশংসনীয় 
নহে অথচ প্রচলিত অভিধানগুলিতে ইহাদের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নহে। 
ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে চাই সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য ও 
শান্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতের আন্তরিক সহযোগিত1। 

“উপদেশ পরম্পরার আধার; যাহ উপদেশ পরম্পরারূপে আছে ।”- 
“ইতিহাস শব্বের এই যে অর্থ কোন অভিধানে দেওয়া হইয়াছে তাহা 
বিসদৃশ বলিয়া মনে হয্ব। শব্দটির তাৎপর্য বাংলায় স্থপরিচিত-_অর্থ বিশ্লেষণ 
করিতে গিয়1 বিভ্রাত্তির সাই হইয়াছে মনে হয়। 


বাংলা অভিধান সম্পর্কে কয়েকটি কথা ১৫ 


অবন্ঠা সংস্কৃত পপ্ডিতগণও সর্বত্র শব্দের অর্থ সম্পর্কে সর্বথা নিঃসন্দেহ নন-_- 
সকল সংস্কৃত শের অর্থ নির্ণয় করা ছঃনাধ্য। কাকপক্ষ এইরূপ একটি শব । 
ইহার প্রাচীন আভিধানিক অর্থ বালকের শিখা। রাজকুমারদের চঞ্চল 
কাকপক্ষের উদ্লেখ পাওয়া যায়--ইহার সংখ্যা ছিল পাচ। আধুনিক অভিধানের 
অর্থ 'জুলপি”র সহিত ইহার সামঞ্রশ্ত হইতে পারে কিভাবে? *ঝু'টি' এই অর্থ 
কতট। সঙ্গত ভাবিয়! দেখা দরকার । কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন পুথিতে 
রাষের মাথার 'পঞ্চঝুটা”র উল্লেখ কর হইয়াছে। '“দময়স্তীকথা"য় দময়ন্তীর 
বর্ণনায় যে চিকিৎসাবিদ্যার কথ! বল? হুইয়াছে তাহাকে আধুনিক শুশ্রষাবিদ্যা 
করনা কর! নেই প্রাচীন যুগের পক্ষে কত দূর সঙ্গত বল! কঠিন। মহাভারতে 
জ্ীলোককে কুচেল দ্বার! রক্ষ। করার কথা বলা হুইয়াছে-_কিস্ত ময়লা কাপড় 
পরাইয়া প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করার কথ! বড়ই বিসদৃশ বলিয়া 
বোধ হয়। সংশয় হয়, 'প্রকৃত অর্থ এখানে বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রাচীন 
বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ অবস্থা । 

বাংলা অভিধানে মূলতঃ বাংলা ভাষার ব্যবহৃত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইবে ইহাই 
স্বাভাবিক। সংস্কত হইতে অনেক শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে__নৃতন 
নৃতন ভাব প্রকাশের জন্য বাংলায় অনেক নৃতন শব্দ গঠিত হইয়াছে । 
সেগুলি বাংল। ভাষার অঙ্গ__সতরাং সেগুলি অবশ্তই অভিধানের অন্ততুক্তি 
হইবে। বাংলায় সাধারণতঃ অপ্রচলিত যে সমস্ত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ শব্ধ মুল বা 
পরিবত্তিত অর্থে বিশিষ্ট লেখকের লেখায় কোথাও কখনও ব্যবহৃত হইয়াছে 
অভিধানে তাহাদেরও স্থান করিতে হইবে । মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির 
লেখায় এই জাতীয় অনেক শব্ধ পাওয়া যায়। মাইকেলের বররুচিরিচ্যমান, 
মহেঘাস, কামধুক প্রভৃতি শব-_রবীন্দ্রনাথের কমিক, সামাজিক বা 
সাম্রাজ্যিক, বিশ্বপ্ধহ, যৌলিন্ত (-মৌলিকতা), কাকুধ্ৰনি (-ক্যাচ ক্যাচ 
শব্দ), শান্ত্রিক (_ শাস্ত্রীয়), উজ্জ্রলিত, চঞ্চলিত, নিজবীয় (স্বকীয়), 
কদুৎসাহী, পরিপ্রেক্ষণ? (- পরিপ্রেক্ষিত), খণ্ডিত (-খণ্তীকৃতা), ঘবপায়নতা, 
উৎসর্জন, প্রদোষ (- উফ), ওকর্ধ্য প্রভৃতি শব্ধ বাংল! অভিধানে গ্র্ণ করিতে 
হইবে। ছুঃখের কথা এই যে, বিশিষ্ট লেখকের ব্যবস্বত এইরূপ অজন্র শব্দ 
বাংল। অভিধানে স্থান পায় না; অথচ বাংলায় অব্যবহৃত--অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যবহারের অযোগ্য--জনংখ্য সংস্কত শব্ধ বাংলা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি 
করিতেছে । দৃষ্টাস্কত্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ম্ববতার্টি, শ্বতোব, উদ্বপন, 


১৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


উপারত, উদ্দীরিত, ধশ্মি্ল, খেয়, নন্দ্য, গল্তা”মভূর্ণকাম (1) এ জাতীয় প্রচুর 
শব্ধ বাংল] অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। “আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান' 
চলস্তিকা'তেও এইরূপ অনেক শব স্থান পাইয়াছে-_হ্ুপ্রচলিত, 'প্রচলনঘোগাঃ 
বা “অক্পপ্রচলিত' ইহাদের কোন শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে না এমন শব্দের সংখ্যাও 
উহাতে কম নয়। বাংলা অভিধানে সংস্কত শবের প্রাচুর্য দর্শনে বিরক্ত 
হইয়! যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩২* সালে প্রকাশিত তাহার বাঙ্গালা 
শবকোষে'র “মুচনা"য় বাংলা-অভিধান হইতে সংস্কৃত শব বর্জনের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ আংশিক ভাবে তাহার প্রস্তাব 
অনুসারে কার্য কর] সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকার কারণ নাই। কিন্তু আজ 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল তাহার প্রস্তাব কোন অভিধান সংকলয়িতার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 

অভিধানে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বিচার-বিবেচনার 
প্রয়োজন আছে। বর্তমানে অনেক লেখক বাংলায় প্রতিদিন যে নৃতন 
নৃতন শর্খরাশির আমদানি করিতেছেন সেগুলি সকলই যে এখনই বাংল৷ 
অভিধানে গৃহীত হইতে পারিবে এমন কথা বলা যায় না। অর্থের অস্পষ্টতা 
ও ব্যাকরণের অবিশ্রদ্ধি সত্বেও কিছু কিছু শব্ধ হয়ত ভাষায় চলিয়! যাইবে এবং 
কালক্রমে অভিধানে স্থান পাইবে। অভিধানে স্বীকৃতি লাভের পূর্বেই 
অনেকগুলির অকালমৃত্যু হইবে বলিয়। আশঙ্কা হয়। ইতিমধ্যে তাহাদের 
দোষক্রটি পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তবে ভাষা ও শব বিষয়ে 
আমর! উদাসীন । প্রাচীন ধারা এখন লুণ্ত- পূর্বের মত পংক্তিব্যাখ্যা ও 
প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণে আমাদের আর রুচি নাই; আবার আধুনিক ধরনে 
ভাষার শবসম্পদ বিশ্লেষণে ও বিচারেও আমর। অভ্যস্ত হই নাই । যাহা হউক, 
যে সকল গ্রন্থকার বাংল সাহিত্যের আসরে একট] নিদিষ্ট স্থান লাভ করিবার 
সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের বাব্হৃত শব্বগুলি সুন্দর হউক অসুন্দর 
হউক, শুদ্ধ হউক অশ্তদ্ধ হউক সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ অভিধানে অবশ্যই গ্রহণ 
করিতে হইবে । না হইলে পাঠকদের অস্থবিধার স্থষ্টি হইবে। সত্য সত্যই 
উপযুক্ত অভিধানের অভাবে প্রাচীন সাহিত্য বা আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে 
লেখ! পুস্তক এখন পাঠকের ছুর্বোধ্য-_-এমন কি যে সমস্ত নামকরা বই 
সাম্প্রতিক কালে লেখা তাহাদেরও সকল শব্দ ভাল করিয়। বোঝা সম্ভবপর 
নয়। আমরা মাইকেল, বঙ্ষিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গর্ব করি--তাহাদের 


বাংলা অভিধান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ১৭ 


লেখ। যাহাতে যথাসম্ভব অনায়াসে সাধারণ পাঠক সহজে বুঝিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোর্ধ করি না। তাহাদের ব্যবহৃত শবের স্বতন্ত্র 
অভিধান ত দুরেয় কথা সাধারণ অভিধানের মধ্যেও তাহাদের সকলের স্থান 
নাই। বস্তুতঃ, সমগ্র বাংলা সাহিত্য পুঙ্থান্গুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়] 
অভিধান-সংকলনের কাজে এখনও হাত দেওয়া হয় নাই। একাজ 
একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না_এজন্ত চাই বছজনের সমবেত সঙ্যবন্ধ 
প্রচেষ্টা । পুনার ভেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট বৈজ্ঞানিক ধরনে সংস্কৃত 
ভাষার অভিধান-প্রণয়নে ব্রতী হইয়া! দেশবিদেশের সংস্কতপ্পপ্িতসমাজের 
সাহায্য প্রার্থন৷ করিয়াছেন__বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে 
শব্বমংকলন করান এই প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রেত। সংকলিত শব্খগুলি কালাহ্থ- 
ক্রমে সঙ্জিত করিয়। অভিধানে সমিবেশিত হইবে । পনেরো! বছরের মধ্যে 
তাহারা এই বিশাল অভিধান প্রকাশ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। 
ভারত সরকারের সহায়তায় কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভ। হিন্দীভাষার অভিধান 
'শবমাগর'কে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা হইতে সংকলিত শবের সমাবেশে পুর্ণাঙ্গ 
করিবার কার্ধে ব্রতী হুইয়াছেন। বাংলা অভিধানের বেলায়ও অঙ্গ 
আয়োজনের আবশ্যকতা আছে-_বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা কলিকাত! 
বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে পারেন । 


প্রকীর্ণকোষ 


শব্বের অর্থনির্দেশই অভিধানের মুখ্য লক্ষ্য। কোন বস্তর বিস্তৃত পরিচয়ূ- 
প্রদান অভিধানের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাঁ। বস্তৃতঃ এরূপ পরিচয় 
দিতে হইলে অভিধানের কলেবর যেবপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে উহা সাধারণ 
ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া দীড়াইবে। সংস্কৃতের শব্বকল্পদ্রম ও বাঁচস্পত্য 
এবং বাংলার বিশ্বকোষ নান! দিক্‌ দিয়া মূল্যবান ও উপযোগী হইলেও নব 
সময় ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। অথচ স্থলভ ও সুব্যবহার্ধ এই জাতীয় 
একখানি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে । ইংরেজীতে এরপ গ্রন্থের অভাব 
নাই। অভিধানের মত এইরূপ প্রকীর্ণকোষ বা সাইক্লোপিভিয়] শিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে অপরিহাধ। যিনি যে জাতীয় গ্রন্থ আলোচন1 করুন 
না কেন মাঝে মাঝে তাহাকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয় যাহার 
প্রকৃত তাৎপর্য সাধারণ অভিধানের সাহায্যে সুম্পষ্ট হইতে পারে না। ক্ষুত্র 
সাইক্লোপিডিয়৷ কিন্তু সহজে সকল সমন্তার স্থষ্ঠ সমাধানের সহায়তা করিয়া 
থাকে । বাংলা গ্রন্থপাঠের সময়ও নানা সমস্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু বাংলার 
সাহিত্যক্ষেত্রে সমাধানের উপায় স্থলভ নহে--অনেক স্থলে একেবারে অলভ্য 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

বাংলা গ্রন্থে এতিহাঁসিক বা পৌরাণিক যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়। 
যায় তাহাদের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা চলিলেও বাংলার 
এঁতিহাবিষয়ক অনেক প্রসঙ্গেরই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান সাধারণ বাংলা গ্রন্থে 
দুর্লভ। এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সাজেও যতটুকু ধারণা আছে তাহা অনেক ক্ষেত্রে 
অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা ভ্রান্ত । প্রাচীন এঁতিহের ধারা আজ অনেকাংশে 
ব্যাহত- প্রাচীন সম্প্রদায় আজ অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন- প্রাচীন সংস্কারের 
ধারক বাহক সংস্কত-পণ্ডিতসম্প্রদায়ের সহিত আজ বাংল। সাহিত্যের যোগ- 
সুত্র ক্ষীণ। স্ৃতরাং এ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের পথও লুপ্তপ্রায়। ফলে আমাদের 
গ্রাচীন রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান ধর্মকর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও রহস্য হৃদয়জম 
করা আজ ছুঃসাধ্য হুইয়! দড়াইয়াছে। আধুনিককালে প্রচলিত পাল- 
পার্বণের পূর্ণ পরিচয়ও জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। দণীরাজার 


প্রকীর্ণকোষ ১৯ 


উপাখ্যান, যযাতির নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি এককালে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত 
ত্বতন্ত্র পুরাণ-কাহিনীর কথ] বাঙালির কাছে পরিচিত করাইবার তেমন কোন 
ব্যবস্থা নাই । অন্যান্ত আরও অনেক বিষয় সম্পর্কেই বাঙালির জানিবার 
বুঝিবার ইচ্ছা পূরণ করিবার কোনও পথ নাই। বাঙালি পাঠকের জানিবার 
কৌতৃহলও তাই কমিয়! গিয়াছে মনে হয়-_“উখায় হৃদি লীয়স্তে দরিদ্রাণাং 
মনোরথাঃ। বাংলা গল্প উপন্যাসে ইদ পরব, জিতাষ্টমী প্রভৃতির উল্লেখ 
বাঙালি পাঠকের অন্গসন্ধিৎন1 জাগ্রত করে না_-কোন উৎসবের কথা বল 
হইতেছে এইটুকু বুঝিয়াই নে সন্তোষ লাভ করে। বস্ততঃ দীর্ঘ দিন ধরিয়! 
আমাদের পঠনপাঠনের যে ধার! চলিয়া আমিতেছে তাহাতে অনেক বিষয়েরই 
বিস্তৃত বিবরণ বা পরিচয় পাইবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হই না। নির্দি্ 
পশ্তুপক্ষী বৃক্ষলতার অর্থ বুঝাইতে গিয়! সংস্কত-টাকাকারেরা প্রায়ই পশুবিশেষ, 
পক্ষিবিশেষ এইটুকু মাত্র বলিষ। কায সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান 
জগতের লোক ত এত অল্পে সন্তষ্ট হইতে চাহে না_-তাহাদের জানিবার ও 
বুঝিবার আগ্রহ অফুবন্ত। নেই আগ্রহ মিটাইবার জন্যই নানা 
ধবনেব সাইক্লোপিডিযার ৃষ্টি। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে আমাদের 
দেশে মাছষের এই স্বাভাবিক আগ্রহ স্তব্ধ হইয়া আছে। যথোচিত 
উপকরণ পাইলেই অগ্নিকণ1-স্পর্শে বারুদেব মত সে আগ্রহ উদ্দীপ্ত হুইয়! 
উঠিবে। 

ধাহারা জ্ঞানী গুণী ও দেশের হিতাকাজ্জী তাহাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া 
দরকার_ আমাদেব জ্ঞানরাজ্যের এই নিদারুণ অভাব দূৰ করিবার জন্য 
তাহাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। খুবই আশার কথা, শ্রীযুক্ত রাজশেখর 
বস্থর মত একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিক ও অভিধানকার সম্প্রতি “দেশ' পত্রিকার 
মধ্য দরিয়া এদিকে সুধীসমাজেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন_-তিনি একখানা 
বাংলা সাইক্লোপিভিয়া বা “বিষয়কোষ'-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন । আমি তাহার মূল প্রন্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। 
তবে প্রসঙ্গত: তাহার প্রস্তাবেব দুই-একটি খুটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আমার 
বক্তব্য উপস্থাপিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। 

প্রস্তাবিত গ্রন্থের নাম “বিষয়কোষ' ন৷ করিয়া “প্রকীর্ণকোষ' করিলে কেমন 
হয় ভাবিয়া দ্বেখ! যাইতে পারে। বিষয়কোষ শব্দের অর্থ কিছুটা অস্পষ্ট 
বলিয়া! মনে হয়, “বিভিন্ন বিষয়ের কোষ"--নামের তাৎপর্য যদি এইরূপ হয় 


২০ ভাষা সাহিতা সংস্কৃতি 


তাহ! হইলে সংস্কৃত সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত প্র্কীর্ণ শবটি ব্যবহার করিলে 
অর্থ অপেক্ষাকৃত ম্পষ্ট হইতে পারে। 

্রন্থপ্রণয়নের ভার কোনও প্রতিষ্ঠানেরই লওয়া উচিত সন্দেহ নাই। 
নানা! দেশের নান। বিদ্বতপ্রতিষ্ঠান হইতে এই জাতীয় কার্য সম্পাদিত হই! 
থাকে । আমাদের দেশেও কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভা হইতে হিন্দীর 
বিশাল অভিধান “'শব্ধসাগর' প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহার পরিবধিত ও 
সংশোধিত নৃতন সংস্করণ-প্রকাশের ব্যবস্থ। হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানই 
সম্প্রতি হিন্দী সাহিত্যের ব্যাপক ইতিহাস-সংকলনের কার্ধে ব্রতী হইয়াছেন। 
বিভিন্ন কার্ধে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্খের হিন্দী অনুবাদের কার্ষও এই প্রতিষ্ঠান 
নিয়মিত করিয়া যাইতেছেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যের বিষয়, বাংল৷ দেশের কোন 
প্রতিষ্ঠান হইতে যৌথ প্রচেষ্টায় কোন বৃহৎ কাধ সম্পন্ন হইবার দৃষ্টাস্ত তেমন 
দেখা যায় না। তাই অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কল্পনাই থাকিয়া যায়--কার্ধে 
রূপান্তরিত হইবাব সৌভাগ্য লাভ করে ন1। 

বাংল। দেশের বেশির ভাগ বড় কাজই ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগ ও চেষ্টায় 
সম্পাদিত হইয়াছে । বাংলার “শব্বকল্পদ্রম” রাজা রাধাকান্ত দেবের অক্ষয় 
কীন্তি-_“বঙ্গীয় শব্দকোষ” দরিদ্র পণ্ডিত শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু 
বৎসরের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অপূর্ব নিদর্শন-শ্রীরাজশেখর বস্থর 
অতুলনীয় নিষ্ঠা ও অসাধারণ দুরদশিতার সাক্ষী “চলস্তিকা। ইহা ছাড়া, 
রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি গ্রন্থ ও তাহাদের অন্ুবাদ-গ্রচারে বর্ধমানের 
মহারাজা, কালীপ্রসম্ন মিংহ ও মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী মহাশয়েয় নাম 
চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে । জমিদারি-বিলোপ ও অন্যান্ত কারণে আজ এ 
জাতীয় কাজে বৈষয়িক সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহাষ্য-লাভের সম্ভাবনা 
কম। তবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সরকারী সাহায্য-লাভে সার্থক হইয়া উঠিতে 
পারে। কিন্তু এমন ব্যক্তিই বা কোথায় যিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
বিদ্বন্মগুলীর সাহায্য ব্যতিরেকে এই বিরাট কাধ সম্পাদন করিতে সমর্থ 
হইবেন ব! পাচজনের সহযোগিতা লাভ করিয়া কার্ধে অগ্রসর হইতে 
পারিবেন? এই ছুর্লভ সম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া কোন উৎসাহী পুস্তক- 
প্রকাশক যদি শ্রীরাজশেখর বস্থুর মত ধীর স্থির কর্মীকে পুরোধা করিয়া এই 
কার্ধে প্রবৃত্ত হন তাহা! হইলে অচিরকাল মধ্যে স্থফললাভের আশা কর! 
যাইতে পারে। বৃদ্ধ হইলেও রাজশেখরবারু কর্মপন্থা! নির্দিষ্ট করিয়া দিতে 
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পারিবেন__কার্ধে গ্রাণসঞ্চার করিয়া ইহাকে সার্থকতার পথে অগ্রসর করিয়। 
দিতে পারিবেন । যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন তাহাকে কার্ধে রূপ দেওয়ার 
সুচনা যদি তিনি করিয়া দেন তাহা হইলে বাংলার একটি মস্ত অভাব দৃরীত্ৃত 
হইবে বলিয়| ভবসা করা যায়।১ 


১। সুথের বিষয়, সরকারী সহযোগিতার বিভিগ্র ভাষায় এই কার্ষের হুত্রপাত হইয়াছে । 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষং বাংল! ভাষায় 'তারতকোষ' নামে এই জাতীয় একখানি কোষগ্রস্থ-সংকলনের 
রার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
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দীর্ঘকাঁলের পরাধীনতার বন্ধন হইতে দেশ মুক্ত হইয়াছে। ফলে গুরুদায়িত্ব 
তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। সকল বিষয়ে আজ তাহাকে 
স্বাবলম্বী হইতে হইবে--পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না. 
বিদেশের অন্ধ অন্থকরণ আর তাঁহার পক্ষে শোভ1 পাইবে না। কেবল বাহির 
হইতে নয়, অস্তর হইতে তাহাকে বিদেশী পরগাছ] উপড়াইয়! ফেলিতে হইবে। 
বিদেশ হইতে নান। উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে নিজের পরিপুষ্ট 
ও শোভাবৃদ্ধির জন্য-_তাহারই চাপে যাহাতে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি 
বিরৃত ন! হইয়া যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে-_আমাদের স্কুল কলেজ আফিস 
আদালত সভাসমিতির কাজকর্মে এখন হইতে যথাসম্ভব দেশীয় ভাষার 
আশ্রয় লইতে হইবে। বিদেশী ভাষাকে অবশ্য ত্যাগ করিলে চলিবে 
না। বিদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্য বিদেশী ভাষাকে 
গ্রহণ করিতে হুইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা নিজের দেশীয় 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে বিদেশী ভাষ। ও সাহিত্যে প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য অর্জন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কিন্তু তাই 
বলিয়৷ একই প্রদেশের মধ্যে পরস্পর কথ বলায়, চিঠিপত্র লেখায় যে ইংরেজী- 
মিশ্রিত দেশীয় ভাষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্বত্র ছড়াইয়! পড়িয়াছে তাহার 
আশু প্রতিবিধান অবশ্কর্তব্য। চিঠিখানি যদি বা বাংলাক় লিখি, তাহার 
শিরোনামা ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার লোভ আমর। কয়জন সংবরণ করিতে 
পারি? কয়জনে নিজের বইয়ে মালিকের নাম হিসাবে নিজের নাম বাংলায় 
লিখিয়1 রাখি? বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম ইংরেজী হরফে বিজ্ঞাপিত 
করাই মর্ধাদাস্থচক বলিয়া! ধারণা করি। অতি-সাধারণ ব্যক্তিও চিঠির 
কাগজের শিরোভাগে ইংরেজী অক্ষরে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়াই গৌরব- 
বোধ করেন। ব্যাধির ব্যাপকতার ইহাই হইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে 
সমবেত ভাবে একাগ্রচিত্রে সংকল্প করিয়া এই মাননিক ব্যাধি হইতে মুক্ত 
হইতে হইবে। ব্যাধিজনিত মোহ কাটিয়। গেলেই নিজের দেশের ভাষা ও 
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সাহিত্যের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষসাধনের জন্য 
একাস্তিক আগ্রহ ও চেষ্ট! দেখা! দিবে। 

অনেকের ধারণ! নিজের মাতৃভাষা-শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ব ও প্রয়াসের 
প্রয়োজন নাই । ফলে ইংবেজী শিক্ষার জন্য আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি 
মাতৃভাষ। শিক্ষার জন্য তদন্থপাতে কিছুই করি না। তাই যখন মাতৃভাষার 
মধ্য দিরা কোন গুরু বিষয়ের আলোচনা করি তখন ভাষার অন্তরালে বিদেশী 
ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইহাঁর বিকট রূপ, ইহার দেশীয় আকৃতি ও বিদেশী 
প্রতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়! তুলে। বস্বতঃ বিদেশী 
চিন্তাধারা দেশীয় ধরনে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই । 
অনুবাদের বেল। এই অক্ষমত। চরমমাত্রায় উঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাংল। 
সংবাদপত্রে ইংরেজী সংবাদের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠকের 
নিকট ছুর্বোধ্য হইয়! পড়ে-_তাহা পড়িয়া অনেক সময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক 
ধরিতে পারা যায় না । সেইজন্ত অনেকে বাংল সংবাদপত্র না পড়িয়া! ইংরেজী 
২বাদপত্র পড়িতে বাধ্য হন। জননাধারণকে কোনরূপে ছুধের আম্বাদ ঘোলে 
মিটাইয়া সন্ধষ্ট থাকিতে হয়। বিদেশী ও দ্রেশী উভয় ভাষারই সৌন্দর্য ও 
মাধুর্ধের আম্বাদ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। 

এই অস্থবিধা! দূর করিতে হইবে--দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেশ- 
বিদেশের জ্ঞানভাগ্ডার উন্মুক্ত ও স্থখপ্রবেশ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতা- 
মৌধের ভিত্তিপত্তন এইরূপ ভাবেই করিতে হইবে । দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের 
উতৎকর্ষসাধন ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, একথা সুলিলে 
চলিবে না। স্থখের বিষয় দেশের শালনব্যবস্থার ভার ধাহার1 গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহার। এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থ। সর্বোচ্চ 
মান পর্যন্ত দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়াই হওয়। উচিত--এ বিষয়ে আজ মতঘৈধ 
নাই। কিন্তু সর্ব বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রয়োগ-সম্প্রসারণের পূর্বে 
বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দ-সংকলনের সুব্যবস্থা 
অবগ্তকরণীয়। এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগন্ধি ভাষা অনেক 
ক্ষেত্রে ইংরেজী-না-জান! ব্যক্তির পক্ষে দুর্বোধ্য বা অন্যার্থবোঁধক হইয়। 
পড়িয়াছে। লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও খেয়ালমত ইংরেজী শব্ধের 
বাংল! প্রতিশব্ধ সৃষ্টি করিয়া! থাকেন_-অনেক ক্ষেত্রে একজনের শবের 
সঙ্গে আর এক জনের শষ্ধের কোনও মিল থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে 
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ভাল মন্দ বিচার না করিয়া! এক জনের স্ষ্ট শব্দ অপরে গড্ডলিকা-গ্রবাহের 
মত অন্থকরণ করিয়। চলেন--বহু স্থলে অপ্রসিদ্ধ লেখকের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট শব 
সাহিত্য-ব্যবসামীর দৃষ্টি এড়াইয় যায়। ফলে এ বিষয়ে বাংল! সাহিত্যে এক 
বিরাট্‌ বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়। যায়। “সাহিত্যের হট্টগোলে এমন 
শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে চিরদিনই গীড়। দিতে থাকে ।-_রবীন্দ্রনাথের 
এই উক্তির যাথার্থ্য আমর পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনীষিবর্গের দৃষ্টি 
এদিকে আকষ্ট হয় নাই বলা যায় ন।। বহু দিন পূর্বে স্বর্গত গিরিশচন্দ্র বন্থ 
মহাঁশয় বিদেশী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের অস্থবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত এই জাতীয় শবের একটি তালিকা 
সংকলন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
“অনুবাদ-চর্চা' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অনুবাদে সাধারণতঃ যেরূপ ক্রাটিবিচ্যুতি 
পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন । *শব্চচয়ন” প্রবন্ধে তিনি 
ইংরেজী শব্দের অন্বাদ হিসাবে বাংলায় ব্যব্ধত কতকগুলি শবের দোষক্রটি 
দেখাইয়াছেন এবং অনুবাদের নমুনা! হিসাবে সংস্কৃত শব্ভাগ্ডার হইতে কতক- 
গুলি শব্ধ সংকলন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তিনি নান! প্রসঙ্গে অনেক 
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নৃতন শব তৈয়ার করিয়া এ বিষয়ে আদর্শ নির্দেশ করিয়াছেন। 

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন। ্রীষ্টীয় 
উনবিংশ শতাব্বীর শেষপাঁদ হইতে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের 
পারিভাষিক শব্দের বাংল! প্রতিশব্ব-সং কলনের চেষ্টা হইতেছে । এই চেষ্টার 
ফল নান! সময় নান! পত্রিকাম্প এবং স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । 
প্রকাশিত গ্রস্থ ও নিবন্ধের একটি তালিকা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রলাল ভাছুড়ী 
মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।৯ তবে, এই তালিকা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাহা 
বলা যায় না। তাহ] ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অপ্রকাশিত সংকলনও 
গ্রচুর রহিয়াছে । 

কিন্তু কার্য যতদূরই অগ্রসর হইয়! থাকুক না কেন এ বিষয়ে এখনও প্রচুর 
কাজ বাকী রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অপ্রাচূর্যবশতঃ অনেক পরিভাষ। 
অব্যবহৃত রহিয়! গিয়াছে--অনেকগুলির ব্যবহারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমত! 
এখনও সম্যক আলোচিত হয় নাই। পরিভাষাগুলি সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরাই 


১ প্রকৃতি, ১৩৪৪, গ্রীন্মসংখ্য। । 


স্বাধীন দেশে বাংল। ভাষা ২৫ 


ঠতয়ার করিয়াছিলেন । ভাষ। ও সাহিত্যের দিক হইতে তাহাদের উপযোগিতা 
বিচার করা হয় নাই। এজন্ত চাই সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ প্ডিতদের 
সহযোগিতা । বস্ত্রতঃ পরিভাষ।-রচন! কোন বিষয়বিশেষে পারদণাঁ ব্যক্তি- 
রিশেষের একার কার্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঘুক্ত রাজশেখর বস্থ মহাশয় তাহার 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। হইতে যাহ! বলিয়াছেন তাহ] বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বন্ধ 
মহাশয় বলেন-- 

“বল। বাহুল্য, এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহুলোক চাই । তাদের 
'মৌলিক গবেষণার খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংল] ভাষায় দখল থাক। একান্ত 
আবশ্তক। যে সমিতি সংকলন করবেন তাদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কতজ্ঞ 
থাকা দরকার । এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী উদ্“পরিভাষার খবর রাখেন। 
সর্বোপরি আবশ্যক এমন গুণী লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠটব ও স্থ্প্রযোজ্যতা 
বিচার করতে পাবেন, বিশেষত সঙ্কলিত সংস্কৃত শবের 1, 

এই জন্যই প্রবেশিকা পবীক্ষায় সমস্ত বিষয়েব পঠনপাঠনে মাতৃভাষার 
প্রবর্তনের স্ুচনাষ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা- 

ংকলনের যে ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন তাহ।তে কেবল €বজ্ঞানিক্দিগের উপরই 
সমন্ত ভার ন্যান্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষ। সংকলন করিয়া 
কেন্দ্রীয় সমিতি ব1 সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিতেন। এই সমিতির 
সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতব্যবসায়ী । দেখা গিয়াছে-এই 
সমিতির অধিবেশনে অনেক সময় এক-একটি শব্ধ লইয়! দীর্ঘকাল আলোচন 
চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রত্তাবিত শব্ধ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও সংস্কৃত-পণ্ডিতের 
সম্মতি লওয়া হইত । কোন শব্ধ সম্বন্ধে তাহাদের আপত্তি থাকিলে তাহার! 
অর্থান্থসারে নৃতন শব্দ গঠন করিয়া দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে 
উহ] গৃহীত হইত । এই অতিন্থন্দর পদ্ধতি অন্থসারে কাজ হইলেও অবশ্য 
সর্বত্র সুফল পাওয়। যায় নাই-- প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য বা নির্দোষ হয় 
নাই। তবে সেজন্য পদ্ধতির দোষ দেওয়। চলে না। এই পদ্ধতিকে সর্ধথা 
কার্কর ও স্ুফলপ্রস্থ করিতে হইলে পরিভাষাসমিতির সকল সদস্যের 
একান্তিকতা ও কর্মনিষ্ঠা অবশ্প্রয়োজনীয়-_ইহার অভাবে গ্রতিপদে কুটির 
সম্ভাবনা স্বাভাবিক । বিবিধ কর্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া অবসরবিনোদনের 
জন্য সভায় বসিয়া কাজ করিলে স্থফললাভের আশ নাই । এইক্প সমিতির 
কার্ষের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিষ্যুৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিবে । সুতরাং 


২৬ ভাষ সাহিত্য সংস্কৃতি 


ব্যস্ততাসহকারে দায়িত্ব উপেক্ষ। করিয়। যন তেন. গ্রকারেণঃ কাজ করিলে 
চলিবে নাঃ কয়েকজনকে এই কার্ধের গুরু দাক্সিত্ব মাথা পাতিয়া লইতে 
হইবে--ইহাকে জীবনের ব্রতহিসাবে, সাধন! হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 
কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গম্ধশূম্ত অনেক সাধারণ 
শবেরও সার্থক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিতে হইবে । বৈজ্ঞানিক শব অপেক্ষ। 
ইহাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিদিন খবরের কাগজ মারফত 
এই জাতীয় বহু শবের সাক্ষাৎকার ঘটে--কিস্তু হুষ্ঠু অনুবাদের অভাবে অনেক 
ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করার প্রলোভন 
ংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিশ্চল অবস্থা বাঁ স্থিতাবস্থা (30800861]] 
817:81169079700) 85৪০৪ 0০০), হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (17000. 20810:1 
৪7৪৪ ), বাযুশীতল (৮৮-০০0010101060), গ্রার্থনান্তিক বক্তৃতা (0০956-078959 
899901:), গণপরিষদ (0079616091৮ 4856017019), বুনিয়াদি শিক্ষ1 (১8919 
90710801010), যমবিন্দু(0:602108 0০171) । এইরূপ আরও বহু শব আছে। 
বিস্তৃত তালিক] উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই। অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা 
চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইলে এই সকল স্থলে সুন্দরতর অন্বর্থক 
শব নিরূপণ করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে । এই প্রনঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহ! 
বলিয়াছেন তাহ! স্মরণ রাখা দরকার । তিনি বলিয়াছেন--ইংরেজীতে যে 
সব শব্ধ অত্যন্ত সহজ ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্ব 
সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না» তখন তাড়াতাডি যা হয় একট বানিয়ে দিতে হয়। 
সেটা! অনেক সময় বেখাপ্পা হয়ে দীড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবট। ব্যবহার 
করাই স্থগিত থাকে । অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অন্থরূপ 
ভাবের শব ছুলভ নয়। বস্ততঃ সংস্কৃতের সাহায্যে প্রককতার্বোধক শব্- 
প্রণয়ন দুঃসাধ্য নহে। উদ্ধত শব্বগুলির স্থলে আমি কয়েকটার কিছু কিছু 
পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিতে পারি। যথাপূর্ব বা যথাস্থিত ব্যবস্থা, 
হিন্দুবহুল ব! হিন্দুভূয়িষ্ঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্রিত, প্রার্থনান্ত বক্তৃতা, সংঘটন 
পরিষদ বা গঠন পরিষদ--এই শব্বগুলি বোধ হয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত 
নবপ্রবতিত শব্ধ হইতে অধিক অর্থগ্যোতক ও ভাষার দিক হইতে দোষমুক্ত | 
তবে এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। বাংল! 
শব্টি ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু আনিয়! যায় না, 
সাহিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন 


সাঁধীন দেশে বাংলা ভাষা ২ 


অনুভব করেন না-অনেকে জনান্তিকে বাংলা লেখকদের যথেচ্ছচারিতার 
ইঙ্গিত করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। জীবিত ভাষার দোহাই দিয়া! এইকূপ 
আলোচনাকে পাগ্ডিত্যের আড়ম্বরমাত্র বলিয়! উপহাস করিয়া আলোচনার মুখ 
বন্ধ করিবার লোকেবও অভাব নাই। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া! বসিয়। আছি-_ 
জীবিত ভাষার নির্বাধ স্বতন্ত্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবাব চেষ্টা বাতুলতামাত্র__ 
উচ্ছত্খলতাই ইহার শোভা, নিয়মনিষ্ঠ! ইহাকে পঙ্গু ও বিকৃত করিয়া! ফেলিবে। 
তবে স্বাতনত্যকে শ্রদ্ধা করিলেও উচ্ছ লতার আধিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষা 
করে বলিয়া মনে হয় না। তাই পণ্ডিতসমাজে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়। 
আলোচনার প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দুঃখের বিষয়, প্রায় দেড়শত 
বৎসর হইল শিক্ষিত বাঙালি বাংল! ভাষার চর্চায় ধীরে ধীরে মনোনিবেশ 
করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহার তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। এ বিষয়ে 
বাঙালির মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়] রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন-__পন্মবনে 
মত্তকরীসম বাংল! ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত 
করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরেজীর ফোটা বা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে 
ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন। 

কিন্ত আজ আমাদিগকে এ মনে।ভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। বাংলা 
ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষ| ও বিকাশসাধনের জন্য আমাদিগকে মনে-প্রাণে চেষ্ট। 
করিতে হইবে। বিদেশী-ভাবধারাকে নিজের ভাষায় নিজের মত করিয়' গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

এই কাজের জন্য বিশেষজ্ঞদের যথেচ্ছ যথাবসর চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিলে চলিবে না। আজ দেশের শাসন ও রক্ষণের ভার ধাহার! গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে-__শিক্ষ।-বিভাগের 
সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। 
সমিতির সদশ্তগণের একমাত্র কাজ হইবে বাংল! ভাষার আধুনিক ভাঁব- 
প্রকাশের উপযোগী শব্ধ সংকলন কর।। এজন্য তাহাদিগকে জাপান তৃক্ষিস্থান 
প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হইবে-_অন্যান্ প্রদেশের অনুরূপ 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে-_অন্তান্ত প্রদেশে অনুরূপ 
প্রয়োজনে সংকলিত ব্যবহৃত শব্ধ সম্বন্ধে আলোঁচন1] করিতে হইবে-_সংস্কৃত 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মন্থন করিতে হইবে-সম্পূর্ণবূপে এই কাজেই 
তাহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে--অন্য কাজের ভার তাহাদের আর 


২৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বহন কর] চলিবে না-.কারণ অন্য কাজের অবনরে একাজ করিবার মত সময় 
স্থবিধা ও মানসিক অবস্থা খুব কম লোকেরই হইতে পায়ে। কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পরিভাষা-সমিতির কর্মধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু 
নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এ সমিতিয় কাধের যাহা কিছু ক্রটি দেখা গিয়াছে 
তাহার কারণ সমিতির সদস্যদের অনন্যকর্মী ও নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার 
স্থযোগের অভাব। ভবিষ্যতেও অস্ুরূপ বাবস্থা অবলম্বন করিলে আম্্দিক 
ত্রুটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবাঁর উপায় নাই--ইহা এব সত্য । 


ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ 


বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার শবসম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
এই সম্পদকে সে গ্রহণ করিয়াছে প্রয়োজনমত নিজের উপযোগী করিয়।। 
পরের জিনিসকে সে আপন করিষা ঘরে আনিয়াছে--তাহার আরুতি ও 
প্রকৃতিকে সে এমন ভাবে বদলাইয়৷ দিয়াছে যে আজ বাঙালির মধ্যে চলা- 
ফেরায় তাহার কোন অস্থবিধা নাই--তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়। 
মনে হয় না। বস্তুতঃ ছু-চার জন সন্ধানী পণ্ডিত ছাড়া তাহার বংশের পবিচয় 
আর কেহ জানে না_জানিবাব দরকারও বোধ করে না। অবশ্ঠ এ বিষয়ে 
বাঙালির যে কোনও নৃতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে তাহ। বলা চলে না। এই 
ভাবেই এক দেশের ভাষ। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অন্য দেশেব ভাষার সাহায্যে 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে । ইহার অন্যথা হইলে ভাষার স্বচ্ছন্দ 
গতি ব্যাহত হয়-_ইহাব সৌন্দয নষ্ট হয়। 

দুঃখের বিষষ, ইংবেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে আসিয়া বাঙালি 
সকল ক্ষেত্রে এই চিরাচরিত নীতির সম্যক্‌ সদ্ব্যবহার করিতে পাবে নাই 
বা করে নাই। ফলে ইংরেজী-জানা শিক্ষিত বাঙালি পরস্পরের সঙ্গে 
কথাবার্তায় অজন্্র ইংরেজী শব্দ মিশাইয়! যে ভাষা ব্যবহার করে ইংরেজী- 
না-জান। লোক তাহাব মর্ম গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অস্থবিধা বোধ করে। 
লিখিবার সময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাবভাব ইংবেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাশ 
করিয়। সে ভাষাকে কিন্তৃত-কিমাকার করিয়া তোলে। সাহেবী বাংলার 
যত এই বিদেশীয়ান1 ভাষার পরিপুষ্টি সাধন না করিয়। তাহার বিরৃতি সম্পাদন 
করিয়া! থাকে । প্রত্যেক ভাষারই একট। নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আছে-- 
বিদেশী উপকরণ গ্রহণ করিবার ও শ"মাম্মসাৎ করিবার একটা বিশিষ্ট শক্তি 
সকল ভাষারই আছে। নিজের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে সৌন্দর্য বা 
সম্পদ্‌ কোন দিক দিয়াই কোন লাভ হয় না। তাহা ছাড়! কোন ভাষাভাষীই 
এ ব্ষিয়ে কোনরূপ গুঁদাসীন্ত অবলম্বন করিতে রাজী হয় না। ইংরেজ জাতি 
ও তাহার ভাষ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে__বিভিন্ন 
দ্বেশের সহিত ব্যবহারে ও ভাবের আদান-প্রদানে সেই সব দেশের ভাব ও. 


৩০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শব্দ তাহাকে গ্রহণ করিতে হুইয়াছে। কিন্ত ফোনিকপ বিদেশী ভাব ও শবের 
দ্বারা ইংরেজ তাহার রাজকীয় ভাষাকে (208 171£1181)) অভিভূত বা! আচ্ছন্ন 
হইতে দেয় নাই। জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রের মত ভাষার রাজ্যেও ইংরেজ 
স্বাতন্ত্য সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়! কিছু 
কিছু বিদেশী শব্ধ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষার কোনরূপ 
বিকৃতি ইংরেজ জাতি নিবিবাদে মানিয়া লয় নাই। বিদেশীর ব্যবহারের 
ফলে এই বিরৃতি কচিৎ কখনও ঘটিয়! থাকিলে ইংরেজ উহাকে চীনা, ভারতীয় 
বা মাকিন প্রয়োগ বলিয়া ব্যন্ধ বা উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করে ন|। 
সকল দেশের ব্যবহারের স্থবিধার জন্য ইংরেজীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (739810 
[0001181;) প্রবর্তন করিতে ইংরেজের আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাকে কখনই 
সে তাহার জাতীয় ভাষার স্থান বা অধিকার করিতে দিবে না। বস্ত্রতঃ 
দেশাজ্বোধের মতই ভাষার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ ইংরেজ জাতির 
গ্রকৃতিগত । 

দীর্ঘক।ল ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে আমরা তাহার চরিত্রের 
বাহ আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াম করিয়াছি, কিন্ত 
তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মূল উৎসের সন্ধান করাব প্রয়োজন বোধ করি নাই। 
আমর! স্বদেশগ্রীতির গুণগান করি বটে, কিন্তু দেশের প্রতিটি জিনিসের 
প্রতি আমাদের গভীর মমত্ব-বোধ নাই। অন্তান্ত বিষয়ের কথা যাহাই 
হোক না কেন ভাষ। সম্পর্কে এ কথা আদৌ অস্বীকাব করিবার উপায় নাই । 

সত্য বটে, আজ আর আমর। বাংল! ভাষ। ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখি না-সত্য বটে, আজ আর বাংলা ভাষা পূর্বের মত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ নয়-_-উচ্চশিক্ষিত অল্লশিক্ষিত ছোট বড় সকলেই আজ মাইকেল, 
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাধনাসমৃদ্ধ বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যের গৌরবে 
গৌরবান্বিত। কিন্তু তথাপি বাংল! ভাষাকে আমরা কার্যত: যথোচিত 
সম্মান দান করি নাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত বাংলা ভাষা 
সুখ্যতঃ অন্তঃপুরচারিণীই ছিল-_গৃহকার্ধের ক্ষুত্র পরিধির বাহিরে তখনও পর্যন্ত 
তাহার শ্বচ্ছন্দ চলাচলের দাবি আশানুরূপ ত্বীকৃত হয় নাই--সকল কার্ষে 
তাহাকে নিযুক্ত করিতে আমাদের দ্বিধ! ও সংকোচের সীম! ছিল না। ভাষার 
প্রতি আস্তরিক অঙ্থরাগের অভাব, ইহার শক্তি স্ঘদ্ষে আমাদেব অবিশ্বাস, 
সর্বোপরি যথোচিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার অভাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার 


ইংরাজীর বাংল। অঙ্থবাদ ৩৯ 


করিবার অক্ষমতাঁ-আমাদের এই বিসদৃশ আচরণের জন্য দায়ী ছিল। 
তাঁই আমর! অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অন্ধ অন্নকরণ করিয়া বাংলার হ্থচ্ছন্দ 
স্বাভাবিক রূপকে বিকৃত করিয়াছি--বিশ্তুদ্ধ বাঙালি ধরনেও যে আধুনিক 
ভাবধারা-প্রকাশে কোন অস্থবিধ। হইতে পারে না এ ধারণা অনেকেরই 
ছিল না_-এখনও আছে কি না সন্দেহ । 

ইংরেজ জাতির সহিত সম্পর্ক-স্থাপনের সময় হইতেই আমরা বনু ইংরেজী 
শব্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া আলিতেছি। কিন্তু তখনও বাংল। ভাষ। 
শিক্ষিত বাঙালীর সম্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই--তাই কোন শব্ধ স্থন্দব কি 
অস্থন্দর, মানানসই কি বেমানান, সে দিকে কেহ তেমন নজর দেওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করেন নাই । আজ বাংল। ভাষার প্রচার ও প্রসার বুদ্ধ 
গাইলেও ইংরেজীর অন্বাদে আমরা গড্ডলিকা-প্রবাহেব মত গতান্থগতিক 
পথে চলিয়াছি--কেহ একটি শব্দ চালাইলেই নিধিচাবে তাহাকে আকডাইয়া 
ধরিতেছি। শব্দটির সক্ে ধাহাঁব পূর্বপবিচয় ঘটে নাই তিনি ইংরেজী মূল 
শব্দটির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লন-_ইংরেজী-না-জানা লোকেব পক্ষে উহাব 
অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। কালক্রমে আমাদেব দেশে ইংরেজীর প্রচলন যখন 
বিলুপ্ত বা হ্বাসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই জাতীয় শব্দ হয়ত সাধারণ বাঙালির 
নিকট, সংস্কৃতানভিজ্ঞ তিব্বতীয়েব পক্ষে সংস্কৃত গ্রস্থেব প্রাচীন তিব্বতীয় 
অনুবাদ যেরূপ ছুরোধ্য, সেইবপই ছূর্বোধ্য হইয়া পড়িবে। বস্ততং 
এখনই ত আমর]! বাংলা সংবাদপত্র, পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্য 
বিষয়ের বাংল! গ্রন্থ, এমন কি বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য রীতি-সম্মত 
সমালোচনা-গ্রন্থ শ্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি ন1--একথ। অন্বীকার করিবার উপায় 
নাই। শুধু পাবিভাষিক শব্দ নহে ইংরেজী বচনভঙ্গীও ইহার অন্যতম মুখ্য 
কারণ। চলতি বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে ইংবেজী-গম্ধী ভাষা উহাকে শ্রীহীন 
না করিলেও সাধারণ বাঙালির নিকট ছুর্বোধ্য করিয়। তুলিতেছে। “নেতৃত্ব 
দিতে ইচ্ছ! করা “আইন স্বহস্তে লওয়া» “ঘোড়ার সামনে গাড়ী", “চায়ের 
বাটিতে তুফান* «কোন পাথরই ওলটাতে বাকি না রাখা» “চটবার কারণ 
দেওয়া” “পাদুকায় পদ প্রবিষ্ট করা”-_ প্রভৃতি প্রয়োগ সাহেবী বাংলার চরম 
নিদর্শন-_সাধারণ বাঙালির ব্যবহারযোগ্য নহে। আমরা এখন কেবল 
'পারলৌকিক তৃপ্তিতে সন্তষ্ঠ না হইয়া! বিদেশী মতে পরলোকগত আত্মার 
তৃপ্তি কামনা করি_অথচ আমরা জানি আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, হখছুঃখ 


৩২ ভাষা! সাহিত্য সংস্কৃতি 


নাই। "অরণ্যে যোদন করা, আমাদের সহিয়া গিয়াছে, "স্থবর্হুঘোগের 
সম্যবহারেও তেমন আপত্তি নাই--কিল্ত "উলঙ্গ সত্যকে স্বীকার করা ব। 
কুম্তীরার্জ মোচন করা আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। ্থ্প্রভাতের, 
সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়, কিন্তু তাই বলিয়া ০শুভরাত্িকে'ও নিত্য- 
ব্যবহারে লাগাইবাঁর চেষ্টা শোভন বা সমীচীন নহে। "ফুলশষ্যা'তেই আমাদের 
সন্তষ্ট থাকা উচিত-_মমধুচজ্দ্রিমা'র জন্য লালায়িত হওয়া আমাদের পক্ষে 
প্রশংসার বিষয় হইবে না। অবশ্ঠ 'হনিমুনে'র জন্য কাহারও আগ্রহাতিশষ্য 
থাকিলে বাঁধ। দেওয়। সঙ্গত হইবে না। 

বস্ততঃ বাংলার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না! রাখিয়া, অর্থের অন্গসন্ধান ন। 
করিয়! আক্ষরিক অনুবাদের রীতিতে অজশ্র বিকৃত শব্দের স্থষ্টি ও প্রয়োগ 
কর! হইতেছে । এইবূপেই নলকূপ (৮০৮০০০]), নামভূমিক] (01919-:016), 
আখ্যাপত্র (৮/9০-]৪৪০), অর্ধবাৎসরিক (17019০205), পাদপ্রদদীপ (6০০৮ 
11176), পুনমিলন (৫-8190)), পুনলিখন (9-%19), আন্তর্জাতিক 
171191-116,101,81), প্রাগৈতিহাসিক (1)79-115819710), গোল টেবিল বৈঠক 
(90100 ৮৪91৪ 00160707006) প্রভৃতি শবের প্রচলন হইতেছে । স্থানবিশেষে 
আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবানুবাদই 
সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য--তাহা ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক অন্গবাদ অনেক 
স্থলেই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া উঠে। উহার সাহায্যে সাধারণ লোকের 
কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন স্থবিধা হয় না। অনুবাদের 
মূলীভূত ভাষায় কোন শব্দ বা তাহার অংশ অর্থহীন বাক্যালঙ্কারমাত্র হইতে 
পারে-কোন শব্ষের গঠনে ক্রটি থাকিতে পারে । সে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক 
অন্থবাদের চেষ্টা বাতুলতামাত্র । এক দেশের ভাবধারা, রীতিনীতি, বচন- 
বিস্তাস-প্রণালীর সহিত অন্ত দেশের প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। 
সেইজন্য এক দেশের ভাষার শব্দকে অন্য ভাষায় বূপান্তরিত করিবার সময় 
এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর বা অনুবাদ নিরর্থক 
ভারম্বরূপ হইয়া! পড়ে। তাই ইংরেজী [8510£ £০০৪৮এর আক্ষরিক অনুবাদ 
হিসাবে “অর্থদায়ী অতিথি" বলিলে লোকে হাসিবে। ইংরেজের £৮৪৪ 
আর বাঙালির অতিথি এক নয়--অতিথির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ ভারতীয় 
সংস্কারের বিরোধী, অথচ আত্মীয়ম্বজনের গৃহে খাইখরচ দিয়া থাক। একেবারে 
অপ্রচলিত নয়। অনাজ্মীয় অপরিচিতের গৃহে এইবপ ব্যবস্থা এখনও সমাজে 


ইংরেজীর বাংল! অহথথাদ ৩৩ 


প্রচলিত হয় নাই। স্থতরাং আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধু 
খাইখরচ দিয়! থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে অর্থদায়ী অতিথি বল! চলিবে 
না। চন্ত্রগ্রপত নাটকের হন্দ্রপ্ুপ্তের ভূমিকাকে ইংরেজীর অনুকরণে নাম- 
ভূমিকা-(৮৮০-:০1০)-পে নির্দেশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। 
(৮০১০611)-এর সঙ্গে নলকুপের বিশ্ব-প্রতিবিদ্ব সম্বন্ধ থাকিলেও হাল-আমলের 
ব্যবহাত “পাতাল-কল' শব্দ বেশী অর্থগ্যোতক বলিয়া! মনে হয়। অর্ধ-বাৎসরিক 
শব 1)917-79817/-র অন্ধ অনুকরণ মাত্র-_যাণানিক শব্ধ বাংলাভাষীর নিকট 
অধিকতর পরিচিত ও স্পষ্ট। প্রাগৈতিহামিক, আস্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্ধ 
[076-1715607108 10667-08,8009-এর অনুকৃতিপ্রস্থত, কিন্ত ভারতীয় ভাষার 
রীতিবিরোধী। ইতিহাস-পূর্ব [6-10190071০-এর স্থান অনায়াসে অধিকার 
করিতে পারে । এই জাতীয় অন্যান্য শবে স্থলেও অঙ্গরূপ প্রয়োগ চলিতে 
পারে। নিখিল জাতিনিষ্ঠ বা নিখিল জাতিগত ব1 চলস্তিকায় নিদিষ্ট অধিরা স্্ীয় 
শব্দ আন্তর্জতিক শবের কাজ চালাইতে পারে কিনা স্থ্ধীগণ বিচার করিয়া 
দেখিবেন। আন্তর্জাতিকের দৃষ্টান্তে আন্তঃপ্রাদেশিক, আস্তবিশ্ববিদ্যালয়, 
আন্তঃডোমিনিয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত বিকটাকাব শব্ষের আবির্ভাব বাংলাভাষা- 
ভাষীকে শঙ্কিত ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার 
একটা ব্যবস্থা! করার সময় উপস্থিত হইয়াছে । অবশ্ঠ ভাষার দরবারে যেরপে 
ইহারা জাকিয়া বসিয়াছে তাহাতে ইহাদের হটান মোটেই সহজ নহে। 
সম্মেলনকে বাতিল করিয়। দিয়! পুনমিলন শবেব প্রবর্তনের দ্বারা £৪-010102- 
এর কথঞ্চিৎ মর্যাদা-রক্ষাব চেষ্ট। দেখা গেলেও বাংলার গৌরব রক্ষিত হইতেছে 
না। অনুবাদ হিসাবে বৃহৎ নেতৃত্ব 7712), 0০02072800-এর অনুগত হইতে 
পারে, কিন্তু মূল কর্তৃপক্ষ ব| মুখ্য নেতৃবর্গ বাংলা ভাষায় মানায় ভাল। 
যুগ্ধম্পাদক প্রভৃতি যে সকল শব্দ 10106 ৪৪০:০%৪: প্রভৃতির অন্গবাদ হিসাবে 
ব্যবহৃত হইতেছে সেগুলিতে যুগ্মশবের পূর্বপদ হিসাবে প্রয়োগ বাংলার রীতি- 
বিরোধী । বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগী সম্পাদক ব1! সম্পাদকধুগল শব্ধ স্থবিধামত 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। [0209 70918700060 1700) 11117019691 
প্রভৃতি শবে [7০72৪-এর প্রতিশব্রূপে "শ্বরাষ্ট্র' পররাষ্ট্রের বিপরীত অর্থ 
প্রকাশ করে কিন৷ বিবেচ্য । অন্তরঙ্গ শব্ের প্রয়োগ এস্থলে চলিতে পারে 
কিনা ভাবিয়া দেখ। দরকার । একই শব্দের অনুবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন 
শব্দের দরকার হইতে পারে--একই প্রতিশব্দ পকল স্থলে চলিতে পারে ন1। 


৩৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


1069588008 শয়ের বিভিন্ন প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার হন্দর দৃষ্টাস্ত 
দিয়াছেন। সম্প্রতি সরকারী খণের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনবধানতার 
একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া! গেল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় "খণ নগদ চাদার 
পরিবর্তে পাওয়া যাইবে । সাধারণ পাঠক হয়ত হ্বাধীনতার শুভ স্ুচনায় 
সরকারকে চাদ! দেওয়ার কথায় বিস্মিত হইবেন । চাদ] দিয়] খণ কিরূপে 
পাওয়া যায় তাহ ভাবিয়৷ হয়ত বা আকুল হইবেন। কারণ বাঙালি জানে টাদ। 
সাহায্য হিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে খণপত্র পাওয়া যাইবে 
ইহাই লেখকের বক্তব্য--ইংরেজীর হুবছ অনুবাদ বিরুদ্ধ ধারণ! জন্মাইবার 
কারণ। রেশন কর্তৃপক্ষ কলিকাতার অধিবাসীদের মাঝে মাঝে তাহাদের 
কার্ড পুনলিখনের জন্ত জম। দিতে বলেন--জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া 
নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুরাতন কার্ডের 
পরিবর্তে নূতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন করাইয়া লইতে বা 
উহাতে নূতন বিষয় সংযোজন করাইয়া লইতে অন্গরোধ করিলে 
কাহারও বুঝিতে অস্থবিধা হয় না মনে হয়। এহমকক্ষ” শব্দের 
দ্বারা 76921291869: কোনরূপে বুঝান গেলেও 60126780101), 
:9?1£9:8/90 প্রভৃতি শব্দের বেলায় অস্বিধায় পড়িতে হয়। শীতকযন্ত্র 
শীতন, শীতিত এই তিনটি শব্দের ঘারা বোধ হয় সংক্ষেপে সকল কাযই 
চলিতে পারে । 2197%:-এর স্থানে শহীদ শব্দের বহুল প্রয়োগ চলিতেছে । 
উহার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গা শব্দ ব্যবহার করিতে কেহ সম্মত হইবেন কিনা 
জানি না--তবে শব্টির অর্থ বুঝিতে বাঙালি জনসাধারণের বিশেষ আয়াস 
ক্বীকার করিতে হইবে ন। বোধ হয়। 7:92-%৪-কে কাছুনে গ্যাস বলিয়া 
প্রচার করায় ভাষাতত্ববিদ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন-_-কারণ 
গ্যাস ত কাদে না। কাদানে। গ্যাস বলিলে এ আপত্তি এড়ান যাইতে পারে। 
হাসানে! গ্যাস্‌ 18980108-8*এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। 417-018100কে 
বামুরুদ্ধ না বলিয়। বাযুরোধী বলিলে সঙ্গত ও শোভন হয় নাকি? 7911০ 
1)6810]), 0019010 3086০610], প্রভৃতি শব্দে 09119 কথাটির খুব বেশী 
তাৎপর্য আছে বলিয়। মনে হয় না_-থাকিলেও তাহাকে “জন' দিয়া 
অনুবাদ করার সার্থকতা দেখা যায় নাঁস্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ 
বলিলে বুঝিবার কোনও অন্থৃবিধ! হয় না। ববীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত লোক শিক্ষা 
লোকসাহিত্যের লোক শব্দটিকে উপেক্ষা করিবারই বা কি কারণ থাকিতে 


ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ ৩৫ 


পারে? স্থিতাবস্থা, গণপরিষদ্‌ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের আলোচন? পুর্ব প্রবন্ধে 
করিয়াছি। 

মোটকথা, দেশ শ্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিবর্তন আবশ্যক । এত দ্দিন ভাষাকে উপেক্ষা! করিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া 
যাইত না। লেখক যাহা খুশী লাখলেন- পাঠক কতকটা বুঝিল, কতকটা 
বা অন্থমান করিয়া লইল-_তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইবার 
কারণ ছিল না। গভীর তত্বালোচনা বাংল' ভাষার মাধ্যমে করিবার প্রয়োজন 
ছিল না-আইনের খুটিনাটি বিচার বাংলায় দরকার হইত না__শব্দপ্রয়োগের 
গৃঢ় রহন্য ব। হুক্ তাৎপর্য-বিশ্লেষণের উপযোগিতা বাঙালি পাঠক বা লেখককে 
তেমন অনুভব করিতে হয় নাই। কিন্ত এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। 
এখন বাংলার মধ্য দিয়! বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে--দেশের 
আইন-কান্থন বাংলা ভাষায় উপনিবদ্ধ হইবে--বিচার-আচার-ব্যবসা-বাণিজ্য 
বাংল। ভাষার মধ্য দরিয়া চালাইতে হইবে_-ফলে প্রতিটি শব্ধ ওজন করিয়া 
বিশেষ ভাবিয়! চিন্তিয়। ব্যবহ!র করিতে হইবে--শব্ধের অস্পষ্টতা, ভাষার 
দুবহত। প্রতি পদে নানা অসুবিধার স্যনি করিবে । অনেক শব আমরা 
ইংরেজী হইতে গ্রহণ কবির়াছি-_-আবও অনেক শব্দ অবিকৃত ভাবেই 
আমাদিগকে লইতে হইবে। কিন্ত আধুনিক ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ- 
গঠনের দায়িত্বও কম নয়--এরূপ অসংখ্য শব্দ আমাদিগকে গঠন করিতে 
হইবে। অসীম শক্তি ও অতুল নম্পদের আধার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য 
হইতে এ বিষয়ে আমর! যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিব । সে সাহাধ্য যাহাতে 
সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগ|ইতে পারি সেজন্য আমাদিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ 
করিতে হইবে, নৃতন স্থ্ট শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে,--তাহার 
বিশুদ্ধি ও অর্থ-প্রকাশ-ক্ষমতা সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে । কেবল 
পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিলেই চলিবে না-_দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত 
একক বা! সমবেত ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন--বর্তমানে সরকারের 
দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্ত যে অগণিত সাধারণ শব্বরাশি আমর! অহ্রহ 
ব্যবহার করিতেছি কোন বিশিষ্ট শাস্ত্র বা বিদ্যার সহিত যাহাদের বিশেষ 
যোগাষোগ নাই তাহাদের সম্বন্ধেও উদাসীনতা অবলম্বন কর! যুক্তিযুক্ত হইবে 
না--ভাষার প্রাণসঞ্চারে তাহাদের উপযোগিত। ভূলিলে চলিবে ন1। তাহাদের 
গুরুচাপে ভাষ। যাহাতে বিকৃত ও পঙ্গু না হইয়া যায় সেদিকে আমাদিগকে 


৪৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। প্রলিষ্ধ ভাষাতত্ববিদ যোগেশচন্্র রায় 
বিষ্ভানিধি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ' সংবর্ধনার উত্তরদান-কালে এই 
প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার দিকে বাংল! ভাষাযু অন্থুরাগী ও পরিপুষ্টিকামী 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি-- 

বাছল। সাহিত্যকে ইংরেজীর আওতায় রাখব না--এ সংকল্প আমাদের 
গ্রহণ করতে হবে।'"ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধিরক্ষ! হয় সে বিষয়ে আপনারা 
মাবধান হবেন। তবেই এভাযা ঠিক থাকবে ।.."বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদ্‌ যদি 
২৪৫ জন লোক নিয়ে ভাষার বিশুদ্ধিক্ষার জন্য সমিতি গঠন করেন 
ভাল হয়। তার! বানান ঠিক করে দিবেন--অর্থ ঠিক করে দিবেন |." সমিতি 
মাঝে মাঝে ভূল দেখিয়ে দিবেন । এতে কিছু কষুপ্র হওয়ার কারণ হবে না। 

কোন ব্যক্তি ব৷ সমিতির নির্দেশ ভাষার পক্ষে সর্বথা মানিয়া চল! সম্ভব- 
পর না হইলেও উহা! উপেক্ষার যোগ্য নহে--যেহেতু এইরূপ নির্দেশই সর্বত্ত 
ভাষাকে উচ্ছ জ্ঘবলতার হাত হইতে রক্ষা করে। তাই স্বাধীনতার উদ্দাম 
আবেগন্োতের মধ্যেও আলোকন্তভ্েব মত এই জাতীয় নির্দেশদাতার 
প্রয়োজন আছে। প্রয়োগকারী ও নির্দেশদাতার ঘাতগ্রতিঘাতেই ভাষার 
কমনীয় রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে। 


বাংল! পরিভাষা 


ইংরেজ জাতির সহিত আমাদের দেশের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পর হইতেই 
বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়! 
আমিতেছে। তাহা ছাড1 অজন্্র ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনূদিত হইয়া 
ংলাব শব্দভাগারকে পুষ্ট করিতেছে । সাধারণতঃ লেখকগণ যে যাহার 
প্রয়োজনমত শব্দের অনুবাদ করিয়া,থাকেন--সংঘবদ্ধ চেষ্টাও মাঝে মাঝে 
কিছু কিছু দেখা যায়। তবে দেশের জনসাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন__ 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া 
যায় না। ইংরেজী ভাষা ও সাহিতাই শিক্ষাভিমানী সমাজের মুখ্য উপজীব্য__ 
ছু'চার জন ছাড়া তাহাদের অধিকাংশই বাংলার ধার ধারেন না_বাংলায় 
কোন গভীর বিষয়ের গুরু আলোচনার প্রয়োজন বা তাগিদ তাহাদের 
অনেকেরই নাই । বাংলায় কিছু বলিতে বা লিখিতে হইলে বিপন্ন বোধ 
করেন এক্ূপ লোকের সংখ্যাও শিক্ষিতের মধ্যে যথেষ্ট। তার পর ইংরেজী 
ভাবে ভাবিত, ইংরেজীর মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অনেকে যাহা লেখেন তাহা 
বাঙালির বাংল! প্রায়শই হয় নাঁ_-তাহার মধ্যে সাহেবী গদ্ধ পুরা- 
দস্তর বর্তমান। বাংলার এই অবস্থার কথাই অতি স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিয়া 
শ্রীবদ্ধদেব বস্থ লিখিয়াঁছেন-_ 
ধা"লায় লিখতে বসে দেখি ইংরেজীতে ভাবছি, অথচ ইংরেজীতেও 
কথাট। পুরোপুরি বলতে পারি তা নয়। বাংলা লেখা আমাদের শিখতে 
হয় অতি ঝষ্ট্রে প্রাণপণ পরিশ্রমে" "ভাষাকে শিল্পরূপে গড়ে তোল! এমনিতেই 
শক্ত কাজ, আমাদের দেশে তার ওপরে বিদেশী ভাষার মধ্যবন্তিতা জড়িত 
হয়ে ব্যাপারটিকে আরও ছুদ্ধহ ক'রে তোলে ।"..এখন পর্যস্ত আমাদের 
সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বেশির ভাগই, ভাল বাংল। দূরে থাক, নিভূলি 
ংলাও লিখতে পারেন নাঁছাপার অক্ষরের বইয়েও শুধু অপটুতা নয়, 
প্রমাদও লক্ষিত হয় প্রচুর । (সব পেয়েছির দেশ, পৃঃ ৮৫-৮৬ )। 
দুঃখের কথা, ভাষার সৌন্দর্য ও পরিপুষ্টির দিকে দেশের জনসাধারণ বা 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তেমন ভাবে পড়ে নাই। এক জনের ব্যবহৃত শব 
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সুন্দর হইল কি অস্ন্দর হইল, শুদ্ধ হইল কি অশুদ্ধ হইল তাহা লইয়া 
আলোচনা করিবার প্রয়োজন কচিৎ ছুই-এক জন মাত্র অনুভব করিয়াছেন । 
ফলে আজ যে কত অসঙ্গত, অস্ুন্দর ও অশুদ্ধ শব্ধ ধাংলায় ব্যবহৃত হইতেছে 
তাহার ইয়ত্ত| নাই। অন্যের কথ! দূরে থাকুক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভ্রকুটি বা 
অন্থনয় এ বিষয়ে বিশেষ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়! মনে হয় ন]। 
বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা, কৃষ্টি, সহাহুভূতি, অন্তরীণ 
প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহার মতামত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । অথচ কয়জন তাহার খবর রাখে বা রাখার প্রয়োজন 
বোধ করে? 

রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরুক্তি করিয়া! আমরা বলিতে পারি-_ভাষা 
যে সব সময় যোগ্যতম শব্দের বাছাই করে কিংবা যোগ্যতম শব্দকে বাচাইয়া 
রাখে তা নয়। তথাপি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের দোষগুণ সম্বন্ধে উদাসীনতা! 
অবলম্বন করা যে কোন ভাষাভাষীর পক্ষে মোটেই প্রশংসার বিষয় নহে । 
এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি ও মমত্ববোধ থাকিলে তবেই ভাষ।র শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর, 
অন্যথ। নহে। আজ স্বাধীনতালাভের পর যখন বাংলা ভাষার প্রসারবৃদ্ধি 
অবশ্তস্তাঁবী-_-যখন ইংরেজীকে একেবারে না ছাড়িলেও বাংল! ভাষার মধ্য 
দিয়াই আমাদিগকে প্রায় সকল গ্ররুত্বপূর্ণ কার্ধ নির্বাহ করিতে হইবে তখন 
আর কাহারও বাংল! ভাষ। সম্বন্ধে অনবহিত হওয়া সঙ্গত ও শোভন নয় । 
্রীষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে সরকারী অন্বাঁদ সমিতি, জ্যোতিরি্দ্- 
নাথ ঠাকুর-প্রব্তিত সারস্বত সমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান 
ইংরেজী শবের সুষ্ঠু বাংলা প্রতিশব্দ-প্রণয়নে যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার স্ুত্রপাত 
করেন তখন যথেষ্ট চাহিদার অভাববশতঃ এই সকল প্রচেষ্ট কল্পনাবিলাসীর 
বিলাস হিসাবে জনসমাঁজ কর্তৃক অনাদৃত উপেক্ষিত হইয়া থাকিলেও তেমন 
দোষ দেওয়া চলে না। কিন্তু বর্তমানে শোভন অনুবাদের মধ্য দিয়! কেবল 

ংল সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনের জন্য নহে আধুনিক জগতের ভাবধারা 
বাঙালির কাছে বাঙালির মত করিয়া! বলিবার প্রয়োজনে উপযুক্ত শবের 
চাহিদ] ও মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্ত দুঃখের বিষয়, জন- 
সাধারণের ওদাসীন্তের ভাব এখনও তেমন কাটে নাই। ফলে, কয়েক বংসর 
পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দেশীয় ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের ব্যবস্থার জন্ঘ যখন 
বিভিন্ন বিষয়ের পারিভাষিক শব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইল তখন 
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দেশের লোক শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে বরণ করিয়! লয় নাই-_নিন্না করিয়াছে, 
ব্যঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই--- 
দোষগুলি নির্দেশ করিয়। দেওয়ার ক্লেশ পর্যস্ত স্বীকার করে নাই। সম্ভ- 
প্রকাশিত “সরকারী কার্ধে ব্যবহার্য পরিভাষা" সম্বন্বেও অন্থক্ূপ মনোভাব ও 
ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছি। বিভিম্ন পত্রিকা এককূপ সমস্বরে ইহাকে নিন্ম 
করিয়াছেন_-উপহাস করিয়াছেন। পথে-ঘাটে বন্ধুবান্ধব, সরকারী কর্মচারী, 
উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী যাহারই সঙ্গে কথা হয় তিনিই ইহার 
নিন্দা করেন-_ ইহা অচল, অব্যবহার্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সংস্কৃতের 
প্রতি অত্যধিক পক্ষপাতিতা, প্রচলিত ইংরেজী বা অন্য দেশীয় শব্দের প্রতি 
উপেক্ষা ও খাঁটি বাংলার প্রতি অঅদ্ধ1 বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সরকারী পরিভাষার 
প্রধান দোষরূপে সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া! থাকে । তবে ইহার প্রতিকারের 
উপায় সম্বন্ধে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সছুত্বর পাওয়া 
যায় না। কোন্‌ কোন্‌ শব্দের অন্থবাদের প্রয়োজন নাই--কোন্‌ কোন্‌ শবের 
অনুবাদের কিরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে এ সম্বন্ধে স্ুক্ ও খুটিনাটি 
আলে।চনায় বিশেষ কেহ অগ্রসব হইতে চাহেন না। সত্য বটে, অনেকের 
পক্ষেই এরূপ আলোচন। করা সম্ভবপব নহে । হয়ত বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের 
মতামত সবকারের পরিভাষানংসদের নিকট সরাসরি পাঠাইয়! দিয়াছেন । 
কিন্ত দেশেব সাধারণ লোকের যে আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ 
আছে তাহার তেমন কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন 
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সভাধিবেশনের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, 
কিন্তু কোথাও এই পরিভাষার আলোচনার ইঙ্গিতমাজ্র দেখা যায় না। 
সাধারণের আগ্রহের ফলে ছোট বড় নান। বিষয় সম্বন্ধে নেতৃবৃন্দের মতামত 
সাড়ম্বরে পত্রিকায় প্রচারিত হয়। সরকারী পরিভাষা সম্বন্ধে ভাষাতত্ববিদ্‌ 
বা সাহিত্যিকগণের অভিমত বা সমালোচন৷ কিন্তু পক্রিকাধ্যক্ষগণ সংগ্রহ 
করিয়। পত্রিকাস্থ করার বিশেষ কোনও প্রয়োজনই অঙ্কভব করেন নাই। 
সাধারণের আগ্রহের অভাবই কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? অথচ একবপ 
সমালোচনা উপযুক্ত পরিভাষা-নিরপণের কাজে হয়ত প্রচুর সহায়তা 
করিতে পারিত। 

একথা কিন্তু অন্বীকার করিবার উপায় নাই যে প্রস্তাবিত পরিভাষা! সম্বন্ধে 
আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে! প্রথমেই পৃর্বাচার্ধগণ, বিশেষ করিয়া 
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রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে যে সাধারণ সুত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাহা প্মরণ করা 
কর্তব্য। তাহার প্রথম ও প্রধান কথা--“বাংলাঘু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির 
হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া! আলোচন1 কর্তব্য, কিন্ত বিবাদ 
করা অসঙ্গত। আজ কবিগুরুর এই উপদেশ মাথায় করিয়! আমাদের কাজ 
আরম্ভ করিতে হইবে। নৃতন শব্গঠনের সময় ভাষার প্ররুতি, লৌন্দ্ধ, 
বিশুদ্ধি ও অর্থের স্পষ্টতার দিকে লক্ষা রাখিতে হইবে । অবশ্ত সব সময় সকল 
দিক্‌ রক্ষা হইবে না_.তবে তাই বলিয়া! বিচলিত হইবার কোনও কারণ 
নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “নতুন তৈরি শব্ধ নতুন নাগরা জুতোর মতোই 
অন্বত্তি ঘটায়। “বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্বিশেষের অর্থ আপনি 
পাকা হইয়া উঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে । 
( শব্বতত্ব, পৃঃ ১৬৬, ১৮৭) অবশ্য এই অজুহাতে যদৃচ্ছাচার শোভা পাস 
না বা সমর্থন করা চলে না। যথাসম্ভব নির্দোষ শব্বগঠনের চেষ্টা করাই 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । এজন্ত বিপুল সমৃদ্ধিশালিনী সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ 
হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টই বলিয়াছেন--«একথা 
শ্বীকার করতেই হবে সংস্কতের আশ্রয় না নিলে বাঁংলা ভাষা অচল। কি 
জ্ঞানের কি ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই 
সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। 
পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি ক'রেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়।, 
(বাংলা ভাষাপরিচয়, পৃঃ ৫০)। কারণনির্দেশ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা 
ভাষার প্রকৃতিগত একট! দৌর্বল্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন__“বিশেষ্কে বিশেষণ 
বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই 
হয়। তাই বাংল৷ ভাষার আপন রীতিতে শব্দ বানানে! প্রায় অসাধ্য । 
(বাংল! ভাষাপরিচয়, পৃঃ ১*৪)। তাই দেখিতে পাই বিগত দেড় শত 
বৎসর ধরিয়া যখনই বাংলায় নৃতন শবের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই সংস্কৃতের 
আশ্রয় গ্রহণ কর হইয়াছে- শুদ্ধ ভাবে হউক বা অশ্ুদ্ধ ভাবে হউক, মূল অর্থ 
বজায় রাখিয়া হউক বা উহাকে সম্কৃচিত, প্রসারিত ব৷ বিকৃত করিয়। হউক 
সংস্কিতমূলক শবকেই বাঙালি তাহার ভাষার মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছে। 
বর্তমানেও যে ট্রিই অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে তাহ! মোটেই বলা চলে না। 
ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্কস্থাপনের পর যে সমন্ত নূতন শব্ধ বাংলা 
ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে তাহাদের কোনও তালিকা! এখন পর্যন্ত সঙ্কলিত 


বাংল! পরিভাষ। ৪১ 


হয় নাই সত্য, তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই জাতীয় 
শব্দের মধ্যে অধিকাংশই সংস্কৃত বা সংস্কতের আদর্শে রচিত | ধাহার1 চলতি 
ব1 কথ্য বাংলার একান্ত পক্ষপাতী তাহারাও যে দরকারমত অজশ্র সংস্কৃত শব 
গঠন ও প্রয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, অতি আধুনিক মতাবলম্বীদের 
লেখা হইতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আকুতি (আকৃতি 1), 
উদ্‌গাতা, খত্তিক, স্নাতক, সমাবর্তন প্রভৃতি লৌকিক সংস্কৃতে অপ্রচলিত 
বৈদিক শব্ধ পর্যন্ত আজ অবাধে বাংলায় ব্যব্হত হইতেছে । সাধারণ ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনেও সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বস্বতঃ মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন সংস্কৃতের প্রতি আমাদের অন্তরের 
টান অস্বীকার করিবাব উপায় নাই--পরিভাষারচনায় বা নূতন শব্গগঠনে তাই 
সংস্কৃতের প্রভাব অপরিহার্য । 

তাই বলিয়া প্রচলিত শব্দের স্থলে নৃতন অপরিচিত সংস্কৃত শব গঠন 
করিয়া চালাইতে হইবে এরূপ কথা বল। চলে না। অবশ্ঠ প্রচলিত শব্দের 
দ্বারা সমস্ত কাজ চলে কিনা এবং প্রচলিত বলিতেই বা ঠিক কি বুঝার তাহা 
ধীর ভাঁবে পর্যালোচনা কবা দরকার । পুলিশ শবটি প্রচলিত সন্দেহ নাই; 
কিন্তু পুলিশ স্থপারিন্টেন্ডেপ্টকে প্রচলিত বলিলে ভাষার মর্যাদ1 রক্ষা হয় 
কি? 10919 01)971057096206 ০£ 1001106) [708])6০6০:-6910618] ০0? 
[০110৪ প্রভৃতির বেলায় কোনও অজুহাতেই অন্থবাদ ঠেকাইয়। রাখা সঙ্গত 
বলিয়! বিবেচিত হইবে না। আর এগুলি অন্গবাদ করিতে গেলে পুলিশ 
শব্দটিকে বাচাইয়। রাখা স্থুকঠিন। এইরূপ 10881512569, 0678৮0- 
10081501869 প্রভৃতি শব্দও বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া না যাওয়ায় 
তাহাদেরও অনুবাদ না করিয়া বাংল ভাষায় কাজ চালান চলে না। ইংরেজী- 
শিক্ষিত বাঙালির মুখে সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও অনেক ইংরেজী শব্দ 
ব্যবহৃত হয় সত্য; তবে সেগুলিকে বাংল। ভাষার অঙ্গ ব আভরণ কোনক্রমেই 
বল! চলে না--সেগুলি পরাধীন জাতির পরাচ্ছকরণের মোহ ও বিকারের 
সাক্ষ্য বহন করে মাত্র। জোর করিয়। সেগুলিকে ভাষায় চালাইতে গেলে 
তাহাতে ভাষা পরিপুষ্ট না হইয়া আডষ্ট হইয়া পড়িবে-_ভাষার শ্রীবৃদ্ধি না 
হইয়] বিকৃতিই প্রকট হইয়া উঠিবে। তাই আমরা কথাবার্তায় যত ইংরেজী 
শবই ব্যবহার করি না কেন লেখার বেলায় যথাসম্ভব বাংল! শব্দ ব্যবহার 
করিতে সাধারণত ক্রটি করি না। 1798610%9 990:992) 901001১ 819061010 


৪২ ভাষ৷ সাহিত্য সংস্কৃতি 


79100: 0:0996010£8১ 7698016) 01899, 80121506 প্রভৃতি অসংখ্য শব 
আমর] কথ্য ভাষায় ব্যবহার করিয়! থাকি । কিন্ত লেখার সময় সভা, সম্পাদক, 
নির্বাচন, মনোনয়ন, কার্যবিবরণ, ফল, শ্রেণী, বিশ্বয় প্রভৃতি ব্যবহার করিতে 
কোনও দ্বিধা করি না অথচ কথ্য ভাষায় এ সব শব্ধ ব্যবহার করিতে যে 
একট] সংকোচ বোধ করি না এমন কথা কয়জন হলপ করিয়া বলিতে 
পারেন? 

অন্থবাদ-প্রবণতা শুধু বাংলাদেশে নয় বাংলার বাহিরেও বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। যে সমস্ত ইংরেজী শব্দ আজ বিভিন্ন দেশীয় ভাষার অচ্ছেছয 
অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে তাহাদের দেশীয় রূপ-প্রচারের অসীম আগ্রহ সর্বত্র 
অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় । তাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল» 
খিম্েটার, সিনেমা আজ দেশীয় ভাষায় সাদবে গৃহীত হইলেও বিদ্যালয়, 
বিদ্ভানিকেতন, বিদ্যাপীঠ, পাঠশালা, মহাবিগ্ঠালয়, আরোগ্যশালা, ভোজনাগার» 
নাট্যনিকেতন, চিত্রমন্দির, ছবিঘর প্রভৃতি অন্বাদাত্বক শব্দ ব্যবহারের 
দিকেও ঝোক নিতান্ত কম নয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার তাহাদের এলাকার 
সরকারী কলেজগুলিব দেশী নামকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। নাগপুর 
মরিন কলেজ, জব্বলপুর রবার্টসন কলেজ, অমরাবতী এডওয়ার্ড কলেজের 
পরিবতিত নাম নাগপুর মহাবিষ্ভালয়, মহাকোশল মহাবিষ্ভালয় ও বিদর্ভ 
মহাবিদ্যালয় নিশ্চয় লোকরুচির পরিপন্থী নহে। বোম্বাই শহরে রেস্তোরা? 
অবাধে উপাহারগৃহ-বপে চলিতেছে--সরবতের দোকান রসপানগৃহরূপে 
পরিচিত। পূর্বে যে সমস্ত দোকান ইংরেজী নাম লইয়া সাধারণের 
মধ্যে মর্যাদা লাভ করিত কিছুকাল যাবৎ তাহাদের ম্বজাতীয় অনেকেরই 
বাংলা নামকরণকেই অধিকতর লোকরঞ্জন মনে করিয়া আরামঘর, তৃপ্তিসদন, 
বসনালয়, বাসনালয়, সীবনালয়। সুচীশিল্পনদন, রূপায়তন, মিষ্টাম্সাগার» 
বস্ত্াগার, বন্তর প্রতিষ্ঠান, পরিচ্ছদভবন, মাতৃভাগ্ডার, কমলাভাগার, বিক্রমপুর- 
ভাণ্ডার, খাগ্ভপ্রতিষ্ঠান, পাছুকাপগ্রতিষ্ঠান, উপানৎশিল্পসদন, মু্রণী, মুদ্রণালয়, 
্রন্থগেহ, প্রকাশনী, ক্ষৌরকর্মশাল।, ধৌতাগার প্রভৃতি নাম সাড়গ্বরে প্রচার 
করিতেছি । এই সকল ব্যাপার হইতে দেশের লোকের প্রকৃত মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়-তাহার মানসিক গতির প্রত্যক্ষ আভাঁন মিলে। 
নির্বাধে নিজের রুচির অনুসরণ করিতে দিলে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে 
ইংরেজী শবের পরিবর্তে সংস্কতমূলক গালভরা শবের দিকে আকুই হইবে। 


বাংল। পরিভাষা! ৪৩ 


পরিভাঁষা-রচনায়ই হউক আর সাধারণ ইংরেজী শবের অন্ুবাদেই হউক 
মূল শবের প্রকৃত তাৎপর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে--কেবল আক্ষরিক 
অন্নবাদ না করিয়া দেশের প্রকৃতি, রীতিনীতি অনুসারে নৃতন শব্ধ গঠন 
করিতে হইবে । ইংবেজী হাবভাব আদবকায়ণ1! আজ আমাদিগকে বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র ও তাহার দেশী 
পরিভাষারচনার সময় আমাদিগকে ভাবিতে হইবে-আমাদের কাজকর্ম 
কি চিরদিনই বিলাতী ছাচে চলিবে? বিলাতী নামগুলিই অন্য ভাষায় 
আমাদিগকে চালাইয়া যাইতে হইবে? ইংরেজীর ভূলক্রটি অসম্পূর্ণতাও কি 
নিবিবাদে উত্তরাধিকারস্থত্রে আমাদিগকে বহন করিয়। যাইতে হইবে? 
098260০৭ 09০০ এবং 1000-029669৫ ০28০৪: এই পার্থক্য কি চিরকাল 
আমাদিগকে ঠিক এই নামেই বা ইহার আক্ষরিক অন্থবাদ দিয়াই বজায় 
রাখিতে হইবে? আমাদের দেশে ত উত্তম মধ্যম বা গ্রথম দ্বিতীয় প্রভৃতি 
নামে শ্রেণীবিভাগ অধিকতর স্থুপবিচিত এবং সাধারণের নিকট সহজবোধ্য । 

পূর্ব আমলে নানা সময়ে যখন নৃতন নৃতন পদের সৃষ্টি ও নামকরণ 
হইয়াছে তখন যে বিশেষ পর্যালোচন]1 করিয়া তাহ1 করা হইয়াছে এপ মনে 
হয় না। যখন আমাদিগকে নৃতন ভাবে সমস্ত জিনিস গড়িয়। তুলিতে হইবে, 
তখন এ বিষয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খল। ও সারল্যবিধানের চেষ্টা করাই সমীচীন 
বলিয়া মনে হয়। 90199211)6910061065 00818,8]৯ 91790601 ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যে কর্মগত যে সুক্ষ পার্থক্যই থাকুক না] কেন, ইহারা সকলেই 
প্রাচীন মতে অধ্যক্ষ বা মুখ্যাধিকারী-__ইহাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র শব- 
উদ্ভাবনের প্রয়োজপীয়তা আছে কিনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 0০6- 
0819 ( /716978 381101065 ) এবং ৪0709111)691009106 (00%620078 
75698৪ ) ছুইয়েব মধ্যে কর্মগত এমন কি বিভেদ আছে যাহাতে ছু'জনকেই 
তত্বাবধায়ক বলা চলে না? অপরপক্ষে 901)02010661)99106 ( 0109৮911109 
[0089 0%:991)8) হিসাবে ব্বতন্ত্র পদের দরকার থাকিলেও সেই পদাধিকারীও 
কি তত্বাবধায়কমাজ্ম নহেন ? 00162 1060106159 00০62 (02100৮৮ 
007:190:৯৮10)--এরূপ স্থলে 53:6০001%6 শবটির বিশেষ কোনও সার্থকতা 
আছে বলিয়া মনে হয় না_-অন্থবাদে ইহাকে বর্জন করিলে অঙ্গহানির 
আশঙ্কাও করা যায় না। বিষয়পতি বা জেল! ম্যাজিস্ট্রেটের করণীয় বিচিত্র 
কর্মরাশির পূর্ণ পরিচয় কেবল গুটি ছুই শবের মধ্য দিয়! অভিব্যক্ত হইতে পারে 


৪৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


না, অথচ পতি শবের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক | স্ৃত্রাং 108£19869 800. 
০০1180%07-এর অন্গবাদে ছুইটি শব ব্যবহার ন! করিয়া কেবলমাত্র বিষয়পতি 
শব্দের ছারাই বেশ কাজ চালান যাইতে পারে বলিয়! মনে হয় । বস্ততঃ ব্যাখ্যা 
ব্যতিরেকে কোনও ভাষায়ই পারিভাষিক শব্ধ বাঞ্চিত অর্থ প্রকাশ করিতে 
সমর্থ হয় না। স্থতরাং তাহার মধ্য দিয়া সমগ্র অর্থ প্রকাশ করিতে যাওয়ার 
চেষ্টা নিক্ষল। তাহাকে যথাসম্ভব সরল ও সুন্দর করিতে হইবে । তাহার 
পর বিভাগীয় ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা ছাড়। গত্যন্তর নাই। 

পরিভাষা-বিষয়ে সর্বভারতীয় এক্যের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় । কি 
হিন্দুঃ কি মুনলমান, কি ইংরেজ এ সকলের রাজত্বকাঁলেই এই বিশাল ভারত- 
বর্ষে--বিশেষ করিয়। শাসন-ব্যাপারে মোটামুটি একটা এক্য ছিল; সংস্কৃত 
ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মারফত শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে একই শব্দ 
সর্বত্র প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্তের লোকসমাজের মধ্যে তখনকার 
দিনে ভাবের আদান-প্রদান বা পারস্পরিক আলাপ-পরিচয় মেলামেশার 
তেমন প্রয়োজন বা প্রচলন না থাকিলেও এই এঁক্যের মূল্য অস্বীকার 
করা! যায় না। আধুনিক যুগে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে এই এঁক্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সর্বভারতীয় রাষ্্রভাষা 
যাহাই হউক না কেন প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়াও যথাসম্ভব এই এক্য 
বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে-_-শাসন-সংক্রান্ত বা অন্তবিষয়ক 
পারিভাষিক শব্গগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায়ও যাহাতে একটা 
সাম্য থাকে সে দিকে তৎপর হইতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মধ্য দিয়া 
এই এঁক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার আগ্রহ পণ্ডিতসমাজে বহু দিন হইতেই দেখা 
দিয়াছে । তবে দুঃখের বিষয়, প্রকৃত কার্ষের মধ্যে তাহা সাফল্য লাভ করিতে 
পারে নাই। 

বর্তমানে যখন সমগ্র দেশময় ইংরেজী শব্দের দেশীয় প্রতিরূপ-প্রণয়নের 
আয়োজন চলিতেছে তখন এই এঁক্যের কথা প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য 
বিষয়। এজন্য সকল ভাষার প্রতিনিধি লইয়া একটি সর্বভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোল! দরকার । প্রদ্দেশগুলি শ্বতন্ত্রভাবে কাজ করিলেও 
বিভিন্ন প্রদেশের--বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের--পক্ষ হইতে 
যে কাজ হইতেছে তাহার ব্যাপক প্রচার ও আলোচন! আবশ্ক | 
এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের মনীষিগণের কৃত কার্ধের বিবরণ যথাযথ 


লা পরিভাষা ৪৫ 


প্রচারিত হইলে পরম্পরের কার্ধে সহায়তা হয়--যথাসম্তব এঁকাপ্রতিষ্ঠার 
স্থবিধা হয়--একের প্রস্তাবিত স্থন্দর গ্রহণযোগ্য শের কথা না জানার জন্ত 
অপরকে নৃতন শব-মংকলনের অনর্থক প্রয়াসের পরিশ্রম শ্বীকার করিতে 


হয় না। স্থতরাং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূল দৃষ্টি আকুষ্ট হওয়া 
বাঞথনীয়। 


শু ভারস্ত 


সৃতন নাটক ব। সিনেমার বইয়ের শুভারভ্তের' বিজ্ঞাপন অহরহ আমাদের 
চোখে পড়ে। আমরা “পরমাগ্রহে” নৃতন “নাটকাভিনয়ের “রসাম্বাদন' করি-_ 
ধাহাদের অভিনয়নৈপুণ্য অভিনেতৃসমাজের “মুখোজ্জল” করিয়াছে সগৌরবে 
তাহাদের 'নামোলেখ' করিয়া থাকি । কিন্ত আমাদের আচরণ ও কথাবার্তায় 
যে একদল লোক বিশেষ অন্বন্তি অন্নভব করেন ভাবাতিশয্যে আমর তাহ 
লক্ষ্য করি না। অথচ একটু অবহিত হইলেই আমর নিজেদের ক্রটিতে 
নিজেরা বিশ্মিত হইব-_ভাষাপ্রয়োগে আমাদের শৈথিল্য আমাদিগকে অগ্রস্তত 
করিবে । 

হেয়ালি ছাড়িয়৷ কথাট] স্পষ্ট করিয়াই বল। যাঁক। বাক্যের মধ্যে শব্বসন্ি- 
বেশের ক্রম এবং একই শব্দের উচ্চারণের আংশিক উচ্চতা বা নীচতা। অর্থের 
যথেষ্ট পার্থক্য স্থা্ট করে। পাশাপাশি দুইটি শব্ধ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে অর্থ প্রকাশ 
করে সংযুক্ত ব৷ সমানবদ্ধ সন্ধিযুক্ত অবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই তাহার পরিবর্তন 
হইয়। থাকে । একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা! যায় বিশেষণ শবেব স্বতন্ত্র উচ্চারণে 
'যে জোর পড়ে শব্দটিকে বিশেষের সহিত জুড়িয়া সমাসবদ্ধ করিয়া রিলে 
নে জোর নষ্ট হইয়া যায়-বিশেষণের সার্থকতা কমিয়। যায়। তাই বৈয়াকরণ 
বলেন-_বিশেষণের সহিত বিশেষ্য জুড়িয়। কর্মধারয় সমাস করিলে বিশেষণের 
অর্থ গৌণ হইয়া পড়ে এবং বিশেষের অর্থ প্রধান হইয়া দাড়ায়। এরূপ 
অবস্থায় শুভারম্ত, পরমা গ্রহ, পরমাত্মীয়, ঘনান্ধকার প্রভৃতি শবগুলি ভাঙ্গিয়! 
শুভ আরম্ভ, পরম আগ্রহ, পরম আত্মীয়, ঘন অন্ধকার ব্যবহার করাই সঙ্গত। 
তাহাতে যথাস্থানে জোর পড়ে-_অভীষ্ট অর্থ-প্রকাশে কোন বাধ। হয় ন1। 
বহ্ধিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও যুক্ত শব্দের একাধিক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায় সত্য, কিন্তু এক্ষেত্রে সে দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত 
হইবে বল৷ চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত কয়েকটি প্রয়োগ এখানে 
উদ্ধৃত করা অপ্রাসক্ষিক হইবে না। 


শুভারস্ত 6৭ 


সেই মুক্ত ্বারপথে, ক্মীপালে।কে, এক ছারাতুলা মুতি দেখিজেন। 
--বিষবৃক্ষ (৪৪শ পরিচ্ছেদ ) 
পাঠকমগুলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়। আসিতেছে । 
- প্রাচীন সাহিত্য-_রামায়ণ, পৃঃ « 
শকুস্তলাকেও করণাচ্ছাদনে আবরিত করিতে ছে। প্রাচীন সাহিত্য শবুস্তলা। পৃ: ৩৪ 
মেদক্ষীত বিলাসীর ন্থায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্ধদা 


চলাফেরার জন্য সে হয় নাই। _ প্রাচীন সাহিত্য-_কাদস্থরীচিত্র, পৃঃ ৫৬ 
সন্ধ্যার সমস্ত শাস্তি এবং শ্রাস্তি এবং ধুসরচ্ছায়। কবি যুন্ূর্তেই মনের মধ্যে ঘনাইয়। 
তুলিয়াছেন। - প্রাচীন সাহিত্য__কাদস্বরীচিত্র, পৃঃ ৬, 
দীর্ধাযু বিরল হইয়া আসিয়াছে । -আয্মপরিচয়, পৃঃ ২১ 


কেবল পুধবত্তী বিশেষণের সঙ্গে পরবর্তী বিশেষ্য জুড়িয়। দিয়াই অস্থবিধায় 
পড়িতে হয় এমন নহে । বিশেষাকে অপর পদের নঙ্গে জুড়িয়। দিয়া বিশেষণটিকে 
বিচ্ছিন্ন রাখাঁও সঙ্গত নয়। তাই গাঢ অন্ধকারাচ্ছন্ন না বলিয়! গাঁ অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন বলা উচিত। একটু অন্থধাবন করিলেই বুঝা যাইবে এরূপ না করিলে 
বিশেষণটি বড়ই ছূর্বল হুইয়। পড়ে । 

বাংলায় অনেক স্থলে ক্রিয়। ছুইটি পদের সমবায়ে গঠিত হয়। ইহাদের 
মধ্যে একটিকে অপর পদেব সঙ্গে জুড়িয়৷ দেওয়ার একটা রীতি মাঝে মাঝে 
দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাকেও সমর্থন কর] চলে না। “নামোল্েখ করা, 
'র্নাস্বাদন করা” “মুখোজ্জল করা” “দবারোদ্ঘাটিত হওয়।', “কাধারস্ত করা, 
“ভারার্পণ করা? প্রভৃতি স্থলে সংযুক্ত শব্দগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া বাঞনীয়। 
অগ্তথা অন্বয়ের অন্ুবিধা হয়-_ কর্মপদগুলি যথাযোগ্য মৃল্যলাভে বঞ্চিত হয়। 
পক্ষান্তরে,বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাকরণের নিষেধ সত্বেও সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে 
সন্ধি ভাঙ্দিয়। দেওয়ার প্রথ। প্রচলিত হইতেছে দেখা যায়। প্রয়োজনান্থসারে 
না বলিয়। এখন আমর! প্রয়োজন অনুসারে বলিতে দ্বিধ/ বৌধ করি না-- 
বিবাহ-উৎসব, মাতৃ-আজ্ঞা, ন্যায়-অন্যায়, গ্রীতি-উপহার, ঈশ্বর-ইচ্ছায়, উৎসব- 
উপলক্ষ্যে প্রভৃতি প্রয়োগে কেহ আপত্তি করেন না। বরং সন্ধি করিলে 
তাহ বিসদৃশ বলিয়া মনে হইবে। স্থতরাং এখন আর নূতন করিয়া সন্নিহিত 
ছুই পদের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টা বাংলার প্রকৃতি-বিরোধী। ইহ! দ্বার 
ভাষায় সৌন্দর্যবৃদ্ধি বা শক্কিসঞ্চারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়। যায় না। 

এই প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর এক জাতীয় প্রয়োগের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতে পারে । আজকাল স্থানে অস্থানে "অনন্বীকা্ধঃ “অবিল্মরণীয়”, 
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“অনুপস্থিত' প্রভৃতি কথার ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া! যায়। কোন 
বাকো বিধেয় রূপে ইহাদের ব্যবহারে অভিপ্রেত'অর্থ প্রকাশিত হয় কিনা 
ধীরভাবে পর্যালোচনা কর! উচিত । বস্ততঃ সেরূপ স্থলে নিষেধের অর্থ গৌণ 
হইয়া পড়ায় প্রকৃত অর্থের সম্যক গ্রতীতি হয় না। “এ কথা অনন্বীকার্ধ আর 
«এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই'__এই দুইটি প্রয়োগের মধ্যে অর্থগত 
পার্থক্য আছে। প্রথম বাক্যে “নাএর উপর আদৌ জোর পড়ে না অথচ 
বন্ত। অবশ্তই সেই জোর দিতে চান। একখানি বাংল! গ্রন্থের সমালোচনা- 
প্রসঙ্গে একজন লিখিয়াছেন--“হায় হায়, আহা-উহ, খেদ, দীর্ঘশ্বাস, অভিসম্পাত 
প্রভৃতি সমকালীন বাংল! সাহিত্যের সুপরিচিত গুণাবলী এখানে অন্পপস্থিত।, 
স্পষ্টতই ইংরেজী আবসেন্টের প্রতিশব্দরূপেই অনুপস্থিত কথাটি এখানে 
ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ইংরেজী না-জান! পাঠক ইহার তাৎপর্য কতটা 
হাদ্রয়ঙ্গম করিতে পারিবেন বলা শক্ত । যে সকল পাঠক নিধিচারে সকল কথ! 
মানিয়া লইতে চান না এখানে নিষেধের অপ্রাধান্য তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবে না। 
অনন্ত" “অনবগ্' প্রভৃতি শব্দও আজ বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে-_ 
অনুচিত, অসঙ্গত, অসম্ভব প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের এই জাতীয় প্রয়োগ কিছু 
দিন পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে । তবে, ইহাদের প্রকৃত তাৎ্পর্ধের দিকে 
লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য আছে মনে হয় না। 

যেখানে গ্রতিনিষেধের প্রাধান্ত বিবক্ষিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম 
অনুসারে সেখানে নঞ-তৎ্পুরুষ সমাসই হইতে পারে না। অবশ্ত সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নিয়ম পুঙ্থান্থপুঙ্খভাবে বাংলায় মানিতে হইবে এমন দাবি করা 
চলে না। তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইলেও একটা যুক্তি ও শৃঙ্খলা থাকা 
চাই। সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার অর্থের স্থৃম্পষ্টতা। যে কোন শব্ধ ব্যবহার 
করিবার সময়ই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে তাহ বারা অভীষ্ট অর্থ 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে পারে কিনা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির তাহ। বুঝিবার 
পক্ষে কোন বিশেষ বাধা আছে কিনা । বাধা থাকিলে এবং বিশেষ প্রয়োজন 
না হইলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও বাঞ্চনীয় নহে। তাই সাধারণের 
জন্য লিখিত গল্পের মধ্যে যখন প্নিশীথ রাত্রে হারিকেনটি অনুজ্জল করিয়া 
দেওয়ার কথা বা অনুদিত প্রাতে সেতার লইয়া" বসার কথ শ্রনি তখন 
লেখকের উদ্দেশ্ট ও পাঠকের অবস্থা চিস্তা করিয়! বিচলিত হই। 

বস্ততঃ ধ্বনিমাধুর্ষের প্রলোভনে এবং শব্বাড়ম্বরের আকর্ষণে বাংল ভাষায় 
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নিতা যে সব নৃতন নৃতন শব ব্যবত হইতেছে বা প্রাচীন শব নৃতন নৃতন 
অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে তাহাতে সাধারণ পাঠকের পদে পদে বিভ্রান্ত হইবার 
আশঙ্কা আছে। তবে সাধারণ পাঠকসমাজ এ বিষয়ে উদদাসীন--ভাবার্থ 
গ্রহণ করিয়াই তাহারা পরিতৃপ্ত--তথ্য-অন্থুসন্ধানের আগ্রহ বা সথযোগ 
অনেকের নাই। লেখকও এ বিষয়ে সর্বত্র যথোচিত অবহিত বলিয়া মনে হয় 
না। কিন্তু এ অবস্থা কখনই কাম্য হইতে পারে না। ভাষার সারলয, 
সৌন্দর্য ও বিশুদ্ধির প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আন্তরিক অনুরাগ ও সজাগ 
দৃষ্টি ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনের প্রধান অবলম্বন। তাই"গ্রত্যেকটি নৃতন শব 
বা নৃতন গ্রয়োগের ভালমন্দ-বিচারের জন্ত সকলকে যথাসাধ্য যত্ববান্‌ হইতে 
ইইবে। খোল] মনে বিচার করিলে অনেক ক্রি ধর। পড়িবে এবং অন্ন 
আয়াসেই মেগুলির সংশোধন সম্ভবপর হইবে_-ভাষা জড়তামুক্ত হইয়া 
সকলের সহজবোধ্য হইবে। 


আধুনিক বাংলা ভাষা 


আমর! বাংলা-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করি-_-কবিতা 
নাটক উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের পুঙ্খাম্ুপুঙ্খ বিচার করি-_বিষয়বস্তর 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপণ কনি। কিন্তু সাহিত্যের মুখ্য 
অবলম্বন যে ভাষ। তাহার সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচন। করি ন। বা! 
আলোচন। কর! দরকার বলিয়। বিবেচনা করি না। অথচ ভাষা সম্বন্ধষেও 
আলোচ্য বিষয়ের অভাব নাই--সমহ্যার অন্ত নাই। এই সমস্ত সমস্যার 
মধ্যে শব্বস্থষ্টির সমস্যাই অর্বপ্রধান বলিয়া মনে হয়। এ সমস্ত। কেবল 
বাংলার নয়--সমন্ত প্রাদেশিক ভাষায়ই আজ এই সমস্যা তুল্যবপে 
বর্তমান। 

আধুনিক যুগের নব নব ভাবধারা-প্রকাশের জন্য নৃতন শব্দ-স্থ্টির 
প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়াও 
অনেকে বৈচিত্র্যস্থষ্টির আগ্রহে অনেক সময় নৃতন নৃতন শব্দ প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন। নবগঠিত শব্দগুলি শুদ্ধ কি অশ্তুদ্ধ-_অভিপ্রেত ভাবপ্রকাশে সমর্থ 
কি অসমর্থ সেদিকে লেখক বা পাঠক কাহারও তেমন লক্ষ্য নাই। লেখক 
আবেগবশতঃ লিখিয়! গেলেন-__পাঠক উপর উপর যাহা বুঝিলেন তাহাতেই 
সন্ত্ট হইলেন। খুটিয়৷ খু'টিয়৷ অর্থ বুঝিবার চেষ্টা! বাঙালি পাঠক খুব কমই 
করিয়া থাকেন। ফলে এমন অনেক শব্দ বাংলায় ব্যবন্ধত হইতেছে অংশ 
বিশ্লেষণ করিয়া যাহাদের অর্থ নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য-ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 
যাহার সমর্থন অসম্ভব । ইংরেজী হইতে অন্থবাদের স্থত্রে গঠিত এই জাতীয় 
অজন্র শব্ধ প্রতিদিন সংবাদপত্র প্রভৃতিতে চোখে পড়ে। ইংরেজী মুলটি 
ধরিতে ন। পারিলে অনেক ক্ষেত্রে এই সব শবের প্রকৃত তাৎপর্য উপলঞ্জি করা 
সম্ভবপর হয় না। অথচ আক্ষরিক অন্বাদের প্রবুত্তি ত্যাগ করিলে অনেক 
সময় হুন্দর সুন্দর শব্ধ গঠন করিয়া বেশ কাজ চালান যাইতে পারে । ভাষার 
যূল উদ্দেশ্ট বক্তার বা লেখকের মনের ভাব শ্রোতা বা! পাঠককে সহজে বুঝাইয়। 
দেওয়া । কিন্তু আজ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নৃতন নৃতন শব্-ক্ট্টির ফলে- 
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কোন কোন ক্ষেত্রে ভাষাকে ঘুরাইয়া-বাকাইয়! প্রয়োগ করিবার আগ্রহে 
আধুনিক বাংল1 ভাষায় সেই মূল উদ্দেশ্ঠ ব্যাহত হইতে চলিয়াছে--ভাষা! আজ 
অনেক স্থলেই দুর্বোধ্য হইয়! উঠিতেছে। কেবল ধ্বনির মাধুর্য বা গান্তীর্যের 
অজুহাতে এই ক্রটি কতট। উপেক্ষা করা যাইতে পারে তাহা বিশেষ বিবেচনার 
বিষয়। 

দুঃখের কথা এই যে, এই বিষয় লইয়া আমর! বিচার-বিবেচনার তেমন 
প্রয়োজন অচ্থভব করি না। তাই আমাদের ব্যাকরণে এ সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা নাই--অভিধানকারেরাও এ সম্বন্ধে একরূপ নীরব । অথচ এই 
নবহ্টির প্রয়াসকে আমবা অস্বীকার বা উপেক্ষা করিতে পারি না। অশ্শ্থ 
বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেবল নৃতন কিছু করিবার আগ্রহে শব্বস্থ্টি মোটেই 
সমর্থনযোগ্য নহে । তাহা ছাড়। একথ। স্বীকার কবিতে কোন সঙ্কোচের 
কারণ নাই যে, শব্হ্ষ্টির যোগ্যত1 সবলেরই নাই ব। থাকিতে পারে না। 
সাধারণের পক্ষে অভিধানে ধৃত শব্দেই সন্তুষ্ট থাক| উচিত--তাহাতেই কাজ 
অনায়াসে চলিয়া যাইতে পাবে। বাংল। অভিধানের সঙ্গে একখানি সংস্কৃত 
অভিধান রাখিলে কাজেব অনেক বেশী স্থবিধা হইতে পারে। সংস্কৃতমূলক 
ভাষার খব্দগঠন-ক্ষমতা প্রচুর_-তাই লেখকদের শব্গঠনে আগ্রহ স্বাভাবিক । 
অন্য ভাষায় এরূপ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু সংস্কতমূলক ভাষায় 
শব্দন্থষ্টিব্যাপাবে পতি পদে সংস্কৃতে বিশেষ জ্ঞান দরকার--+সকলের পক্ষে 
সেই জ্ঞান আঁহরণ কর। সম্ভবপর নহে। তাই পদে পদে নৃতন স্থষ্টির মধ্যে 
নানারূপ দোষ-ত্রটি দেখিতে পাওয়। যায়। বিশিষ্ট লেখকের লেখায় যখন 
ননিমন্ত্রাত। শব্ধ দেখি তখন একথা কখনই মনে করিতে পারি না, লেখক 
জানিয়া শুনিয়। “নিমন্ত্রয়িতা" ব। “নিমন্ত্রক" শব্দ উপেক্ষ| করিয়াছেন । মাছিম।র। 
কেরানির মত ইংরেজীর অন্ধ অন্থকরণ করিয়। ধাহাঁর৷ *আত্তর্জাতিক' ও 
প্রাগৈতিহাসিক" এইরূপ কিন্তৃতকিমাকার শব্দ স্যষ্ি করিয়াছিলেন তাহার। 
একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই বাংলার ব্যাকরণে এই সমস্ত শব্দের বিশ্লেষণ 
সম্ভবপর নহে। বহুল প্রচলিত এই জাতীয় শব্ধ গুলির সংশোধন ব। পরিবর্তন 
এখন অসম্ভব। “ইতিহাসপূর্ব কালে 'প্রাগৈতিহাসিকে'র স্থান দখল করিতে 
পারিলেও “আতন্তর্জাতিক'কে হটান কঠিন। তবে 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো 
জনঃ'-_মাুষ ক্রমে বুদ্ধিমান্‌ হয়। এই নিয়ম অন্থসারে এখনকার দিনে নৃতন 
করিয়৷ এই জাতীয় শবন্ষ্টির সময়ে ক্রটিসংশোধনের চেষ্টা করিয়া! দেখা মন্দ 


৫২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
নম়। যেমন, 'অন্তর্দেশীয় পত্রের স্থলে “দেশগ” বা, 'দেশচল পত্র' চলিতে পারে 
কিনা বিবেচনা করিয়! দেখা দরকার ।১ 

রসঘন, সপিল, ভাবালু, পটভূমিকা, অগ্রিষুগ, কল্পলোক প্রভৃতি যে সমস্ত 
শব্দ চলিয়া গিয়াছে তাহা চলিতে থাকুক। কিন্তু নৃতন শব্ধ-গঠণের সময় 
আমাদের সাবধান হওয়া উচিত নয় কি? যদি সামান্য পরিবর্তন করিয়া 
গ্রচলিভ শব্গুলিকে নির্দোষ ও সহজবোধ্য করিতে পারি তাহাতেই বা দোষ 
কি? যদি তাহাদের জায়গায় একেবারে নৃতন হ্ন্দর শব্দ গঠন করিতে পারি 
তাহাতেও আপত্তি করিবার কারণ থাঁকিতে পারে না। মোটের উপর, যাহ! 
আছে তাহাতেই সন্ধষ্ট না হইয়া_কলমের মুখে যাহা আসিল তাহাতেই 
কৃতরুত্য বোধ ন1 করিয়। যাহ সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই গড়িয়া! তুলিবার 
জন্য আগ্রহান্বিত হইতে হইবে। 

স্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম বাংলায় পুঙ্ান্থপুঙ্খভাবে মানিয়! চলিতে হইবে-_- 

এমন কথা আমার বক্তব্য নয়। বস্ততঃ বাংল ভাষার গতি লক্ষ্য করিয়া 
প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে বাংলার ক্ষেত্রে কিছু শিথিল 
করিতে হইবে--দরকারমত বাংলার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম প্রস্তত করিতে হইবে। 


১ এই প্রসঙ্গে নান! উপলদ্ষে্যে আমার প্রস্তাবিত কয়েকটি শব আমি এখানে 
সাধাক্সণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি £ 
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109০5008085 210-বান্তবচিত (প্রচলিত-_ তথ্যচিত্র, প্রীমাপ্য চিত্র, অতিজআন চিজ) 


আধুনিক বাংল৷ ভাষ! ৫৩ 


শতৃ-শানচ, প্রত্যয়-ব্যবহারের কঠোর নিয়ম বাংলায় চালান যাইবে নাঁ- 
বাংলায় আত্মনেপদ-পরশ্মৈপদ-নিধিশেষে শানচ, প্রত্যুয়ের ব্যবহার মানিয়া 
লইতে হইবে। মুহ্মান, ভাসমান, চলমান, ভ্রাম্যমাণ, ক্ফুটমান, উন্নীলমান, 
বিকচমান প্রভৃতি শব্ধ অপাংক্তেয় বলিয়া উপেক্ষা করিলে চলিবে না । কেননা, 
ইহাদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ বাংলায় চলিতে পারে না--অন্ত কোন শবের 
দ্বারাও ইহাদের কাজ চালান যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া অপশ্রিয়মান, 
উন্মীলীয়মান প্রভৃতি চালাইবাব কোনও কারণ নাই--এরপ ভাবে সংস্কৃতের 
নিয়ম-লজ্ঘনের কোন হেতু নাই। বৈচিত্র, বৈশিষ্ট, স্বাতন্্র, দারিস্্ প্রভৃতি 
স্থলে য-ফলাব অগ্রয়োগ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অন্ুনরণ করিয়াও কোনও 
রকমে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। প্উর্ধ শব্দে “ব'-ফলা প্রয়োগ না কর! 
চলে, কিন্তু “লক্ষ্যণীয় শব্দে অকারণে য-কার যোগ কর। সমর্থন করিতে পারি 
না1। নিধিরোধী, নিলিপ্ত, নিরপরাধী, নির্দোষী, নির্ধারিত, নিরাসক্ত, নিরলস, 
সক্ষম, সশঙ্কিত, সকরুণ, সকাতর, উর্ধ্বতন, পূর্বতন, উচ্চতন, নিয়তন প্রভৃতি 

ংখ্য শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া! বাংলায় ব্যবহৃত 
হইতেছে । ইহাদের সবগুলিকেই ভূল বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না । 
চেষ্ট! করিলে ইহাদের মধ্যেও একটা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারা যায় এবং 
আমাদিগকে অবশ্যই তাত] করিতে হইবে । তবে তাই বলিয়া কোন নিয়ম 
মানিব না_-এমন কথা বলা চলে না। ভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে যথেই্ট সাবধান 
হইতে হইবে-_ নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া নৃতন 
শব্দ-প্রয়োগেব সময় অত্যন্ত সর্ভক হইতে হইবে-__সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য 
লইতে হইবে-_সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে । ইহাতে 
স্থুবিধা ছাড়া অস্থবিধ। হইবে না_বাংল! ভাষার অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খল। দূর 
হইবে__-সকল দিক দিয়! ইহার শক্তিবৃদ্ধি হইবে। 

নৃতন শব্গগঠনের জন্য সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। 
বিশেষজ্ঞদের লইয়1 গঠিত সমিতির উপর এই গুরু কার্ষের ভার দেওয়া যাইতে 
পারে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব1 বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত প্রতিষ্ঠান 
এইরূপ সমিতি গঠন করিয়া বা! অন্ত উপায়ে বাংলার নৃতন শব্দের-_নৃতন 
প্রয়োগের দোষগুণবিচারের আয়োজন করিতে পারেন । যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা 
পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনার ব্যবস্থা করা! যাইতে পারে। 
অন্তান্য প্রাদেশিক ভাষায় এই সমস্তাঁসমাধানের কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে 


৫৪ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহারও খোজখবর লওয়! দরকার-_কিন্সপ নৃতন নৃতন শষ সৃষ্ট হইতেছে 
তাহার সন্বন্ষেও অবহিত হওয়া গ্রয়োজন। তাহাতে বাংলার কিছু কিছু 
সাহায্য হইতে পারে। বাংলার সাংবাদিকতা ও হিন্দীর পত্রকার-কলা, 
ংলার রেন্ট,রেণ্ট, সরবতের দোকান ও ভিত্তিপ্রস্তর ( শতাবদী-পূর্বের বাস্ত- 

প্রস্তর) এবং মারাঠীর উপাহারগৃহ, রনপানগৃহ, ও কোণশিল' পরস্পর তুলন! 
করিক্বা] দেখা যাইতে পারে। দীর্বকাল পূর্ব হইতেই বাঙালি শব্দবিচারের 
কাজে হস্তক্ষেপ করিলেও আজ অন্যান্য প্রদেশের তু্নায় সে কতকট।পিছাইয়] 
পড়িয়াছে মনে হয়। অন্যান্য প্রদেশে এই জাতীয় শব্ধ নানাস্থান হইতে 
যেভাবে সংগৃহীত ও আলোচিত হইতেছে, বাংলায় মেভাবে কোন কাজ 
হইতেছে না। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনীষীর প্রস্তাবিত শব্দ গুলির অধিকাংশই 
পত্রপত্রিকার অন্তরালে আম্মগোপন করিয়া আছে- জনসাধারণ তাহাদের 
সন্ধানও রাখে না। ভালমন্দ শব্ব-সুষ্টির যে অবিশ্রান্ত ধারা বাংলা 
ভাষার মধ্য দিয় প্রবাহিত হইতেছে বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান হইতেও 
তাহার যখোচিত পরিচয় পাওয়া যায় না। 

আধুনিক বাংলায় পুরাতন শব্দ-ব্যবহারের আগ্রহ একটি বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। অনেক সময় অর্থের কোনও সন্ধান না করিয়াই শঁতিমাধূর্ষের 
জন্য প্রচলিত অপ্রচলিত পুরাতন শব্ধ ব্যবহার করা হইয়া থাঁকে। গল্প- 
উপন্যাসের মধ্যেও এই জাতীয় ব্যবহ|র পাঠককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। 
খ্যাতনাম! লেখকের লেখা হইতে ছুই-একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করিতেছি। পাঠক- 
গণ ইহাদের কোনও অর্থ বাহির করিতে পারেন কিনা চেষ্টা করিয়! দেখিবেন। 

আসক্তির অনতিবর্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি। উত্ত,ক্ল মরুকুল। অকিঞ্চিংকর প্রাতাহিকতার অনুজ্্ল 
জীবনযাত্র।। জর্জরলোলুপ ক্ষুধা । 

অভিনন্দন পত্রে এবং সরস্বতী পৃজ। প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্রে এই 
জাতীয় গুরুগ্ভীর শব্দসমগ্টির অপূর্ব সমাবেশ বাংল! ভাষা-রসিককে স্তম্ভিত 
করে সন্দেহ নাই। 

যুগে যুগে প্রাচীন শবের অর্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে । আধুনিক কালেও 
ইহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া! যায়। খষি, খত্বিক, আচার্য, হোতা, উদ্গাতা, 
পুরোহিত, সমাবর্তন, আ্বাতক, সংজ্ঞা,বাচন প্রভৃতি শবগুলির অধুনাতন প্রয়োগ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহাদের মধ্যে শেষ দুইটি ছাড়া অন্ত শব্ঘগুলি বৈদিক 
যুগ হইতে প্রচলিত ও বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত । বর্তমানে ইহাদিগকে 
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আধুনিক সমাজের উপযোগী করিয়! লওয়া হইয়াছে । বৈদিক যুগের মন্ত্র 
অর্থে ব্যবহৃত খধি শব আজ দুরদর্শাঁ মনীষী সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতেছে। 
তবে আশ্চর্যের বিষয়, রাজনারায়ণ বস্থ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর 
কাহারও সম্পর্কে এখন পর্যন্ত এই শব্ধটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। বৈদিক 
যজ্ঞের পুরোহিতদের সাধারণ নাম ঝত্বিক্‌, বিশেষ কর্মে নিযুক্ত খত্বিকূদের নাম 
হোতা। ও উদ্গাত।1 বর্তমানে হোতা শব প্রধান কর্মকর্তা ও উদ্গাতা শব 
গায়ক বা উদ্‌্বোধক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । সভার কর্মপরিচালক আজ 
সভাপতি অপেক্ষা পুরোহিত নামে অধিকতর প্রমিদ্ধ। আচার্য আজ আর 
গুরু ব। অধ্যাপকমাত্র নহেন-_খ্যাতনামা বিশিষ্ট প্রাচীন অধ্যাপকই আজ 
এই নামের অধিকারী । গুরুগৃহ হইতে অধ্যয়ন সমাঞ্ধ করিয়া শ্বগৃহে 
প্রত্যাবর্তনের নাম ছিল সমাবর্তন । এই উপলক্ষ্যে ব্র্ষচারীকে আহনুষ্ঠানিক- 
ভাবে স্ান করিতে হইত এবং তিনি স্বাতক আখ্য। লাভ করিতেন । বর্তমানে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিহপ্রবীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীই জাতক এবং উপাধি- 
বিতরণেব অনুষ্ঠন সমাবর্তন। আচার্য যোগেশচন্ত্র রায় মহাশয় শেষোক্ত 
শব্দ ছুইটিব আধুনিক প্রয়োগের বিশেষ বিরোধী । কিন্তু বর্তমান অবস্থায় 
অন্যান্ত অনেক বিষয়ের মতই ইহাদের বাধ| দেওয়। চলিবে না_কোনবূপে 
মানিয়া লইতে হইবে । অবশ্ঠ ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী আপত্তিজনক 
সংজ্ঞা” শব্দের লক্ষণ ব। ইংরেজী “ডেফিনিশন'-অর্থে প্রয়োগ । প্রাচীন কালে 
পারিভাষিক শব্দই সংজ্ঞ। নামে পরিচিত ছিল-_কি ভাবে কখন ইহা।পরিভাষার 
লক্ষণরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল বলিতে পাবি ন।। সংস্কতের ব্যাকরণাদি 
শাস্ত্রে সংজ্ঞা-প্রকবণে শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা ও তাভাব লক্ষণাদ্দি উল্লিখিত হইয়াছে। 
ইংরেজী জ্যামিতি শান্ত্রে এইরূপ প্রকরণের নাম “"ডেফিনিশন'। ইহ 
হইতেই বোধ হয় সংজ্ঞা ও 'ডেফিনিশন' একার্থক বলিয়। ধারণ! হইয়। 
থাকিবে। বচনভঙ্গীর স্থানে বাচনভঙ্গীর ব্যবহার শবকে ফাপাইয়! 
তৃলিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভীত-_সংস্কৃতের মত বাচনশব্ের পাঠব্প 
অর্থ বাংলায় প্রচলিত নাই। বহুল প্রচলিত এই সমস্ত শব ব্যতীত 
অন্থত্রও সংস্কৃত শবের বিকৃত প্রয়োগের আরও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়? 
যায়। হ্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় কাকু শব্দটি ক্যাচ ক্যাচ ধ্বনি অর্থে 
প্রয়োগ করিয়াছেন । ইহার আভিধানিক অর্থ শোকভয়াদিজনিত কঠধ্বনির 
বিকৃতি। শকুন্তলার অপূর্ব সমালোচনায় তিনি সখীবিরহিত! শকুস্তলাকে 
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খগ্ডিতা (-খগ্ুরূপা) শকুন্তলা বলিয়াছেন । অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে খণ্ডিত শব 
সম্পূর্ণ ভি অর্থে প্রনিদ্ধ। অন্ত নায়িকানক্ত পতিয়, পূর্ব প্রণয়িনী খণ্ডিত নামে 
পরিচিত। শ্বাধিকারপ্রমত্ত শবটি কালিদাস মেঘদূতে ব্যবহার করিয়াছেন-_. 
ইহার অর্থ স্বকার্ধে অনবহিত। আধুনিক বাংলায় ইহা ক্ষমতামদমত্ত এইরূপ 
অর্থে ব্যবস্থত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত প্রয়োগ কতট। সমর্থনযোগ্য তাহা 
বিচার করিয়! দেখা দরকার। 

প্রত্যেক ভাষার বাঁগভঙ্গী শ্বতন্ত্র। ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন ন! করিয়া যে 
কোন শবের পর যে কোন শব্ধ বসাইলেই ব্যবহারযোগ্য ভাষ। হয় না । বিশেষ 
বিশেষ শবের সহিত বিশেষ বিশেষ শব্দ যোগ করিয়া যে স্বতন্ত্র বাক্যাংশ 
গঠিত হয় তাহাকে কোনরূপে পরিবধ্তিত কর| চলে না। অবশ্য একই 
বাক্যাংশের বিভিন্ন রূপ একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় দেখিতে পাওয়। 
যায়। যেমন ক্ষুধা লাগা, ক্ষুধা পাওয়া, ভয় লাগা, ভয় পাওয়' ভয় 
করা। তবে প্রচলিত সাহিতোর ভাষায় কোন একটি বূপেরই প্রয়োগ সমীচীন 
বলিয়া মনে হয়--যদৃচ্ছাক্রমে যে কোনটির ব্যবহার সমর্থন কর চলে না। 
আধুনিক বাংলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে । ইংরেজী ও 
বিভিন্ন উপভাষার প্রভাবে এখনকার বাংল। ভাষায় একজাতীয় বাক্যাংশ 
বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতেছেন । ইংরেজী ব্যাকরণ ও 
অভিধানে ইংরেজী ভাষায় এই জাতীয় বাক্যাংশের উল্লেখ পাওয়। যায়। 

ংলার ব্যাকরণ ও অভিধান এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই অনেক সময় 
কোন্‌ রূপটি সাহিত্যে প্রচলিত তাহাও ধরিবার উপায় নাই| ফলে এক 
অবাঞ্চিত বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি হইয়াছে_-সাধারণ গল্প-উপন্তান পড়িতে গিয়াও 
বিভ্রান্তি ঘটিতেছে। তবে একটু অবহিত হইলেই ইহার কতকটা 
প্রতিকারও যে না হইতে পারে এমন নয়--অন্ততঃ ইংরেজী প্রয়োগের 
অনবহিত অন্ুকরণের হাত হইতে রক্ষা! পায়! যাইতে পারে। নাম- 
করা লেখকদের লেখা কম্েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক হইতে কয়েকটি বিসদৃশ 
প্রয়োগ এখানে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি ঃ 


'কালাতিপাত করিতে ছন্দ করিতেন না। তাহাদের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা চাই। পুণ্তক- 
পাঠ হইতে ক্ষান্ত ধাকিতেন না। যখাদমর কাগজপত্রগুলি কতৃপক্ষের নিকট পৌছাইতে 
তারানীথের চাকুরি পাইবার কোনও বাধা রহিল না। পরম্পরের মধো শাস্তি-সন্প্রাতিতে 
বান করা।? 
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বাক্যগঠনে অগ্ভ নানা রকমের ছোটখাটো! অসঙ্গতিও আধুনিক বাংলা 
বইয়ে অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ছুই-চারিটি দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ 
লেখকদের লেখা হইতে তুলিয় দিতেছি ঃ 

“জুলগী বেয়ে ঘাম গড়িষে পড়ছে সগ্ ম্বান করে ওঠা মানুষের মত । মে ফেটে পড়ল বাধুদের 
বাঁড়ীর রামের উৎসবে বাঁধুদের কারখানার মত। সংসারে অপত্যবাৎমল্যের ম্যায় পবিত্র ও 
অকৃত্রিম বগ্ধর মুল্য নাই। পণুশাবকের সজল করুণ দৃষ্টি তাহার পানে চাহিয়া! আছে। দেশ 
ও কালের মনের মুকুর হবার সাধ যে পাহিত্যের আছে তার আলে। বতদুর সম্ভব ছড়িয়ে পড়তে 
পাঁরে এমন উজ্জ্বল করে জ্বাল উচিত নয় কি?' 

এই সকল ক্ষেত্রে প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দায়িত্বও উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য 
আমাদের দেশে অধিকাংশ প্রকাশক ও মুদ্রাকর এ বিষয়ে বিশেষ কোন 
দায়িত্ব গ্রহণ না করায় বর্ণাশুদ্ধি ও নানারূপ ভাষাগত ক্রটি বিভিন্ন পুস্তকে 
অবাধে বিরাজ করিতেছে । লেখক বা পাঠক কাহারও তাহাতে বিশেষ 
ক্ষোভের কারণ ঘটিতেছে না। 

বিভিন্ন প্রান্তের লোকের মধ্যে বিভিন্ন উপভাষায় উচ্চারণের বৈচিত্র্য 
স্বাভাবিক-_একই ধ্বনি বিভিন্ন জেলার লোকের মুখে বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত 
হয়। কিস্ত শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ভাষায় সকল দিক্‌ দিয়! সাম্য বর্তমান 
থাকা বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে উচ্চারণের বৈচিত্র্য শ্রুতিস্থখকর হয় ন1। 
আজকাল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যে আবৃত্বি-অভিনয়ের 
ব্যবস্থা কর! হয় তাহাতে এই উচ্চারণের বৈচিত্র্য রসিক শ্রোতার নিরতিশয় 
বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে । কাহারও উচ্চারণে চন্দ্রবিন্বর আতিশয্য, 
কাহারও চন্ত্রবিন্দুর অভাব, কাহারও চ-বর্গের তালব্য উচ্চাবণ শ্রোতাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে । খ-কারের “রি'র মত ভচ্চারণ আমাদেপ প্রায় 
গা-সহা হুইয়া গেলেও ইহাকে কেহ সমর্থন করেন না। অথচ অনেকের 
মুখে সভানমিতিতেও আবৃত “আব্রিত'রূপে, বিবৃতি “বিত্রিতি'রূপেঃ আবৃত্তি 
«“আত্রিতি'দূপে উচ্চারিত হইতে দেখা যায়। অকারান্ত শব্দ বাংলায় 
হ্সস্ত করিয়! উচ্চারিত হইলেও কোন প্রত্যয় পরে থাকিলে হসন্ত উচ্চারণ 
বিসদ্ৃশ বলিয়া মনে হয়। তাই কোন কোন সংস্কৃত পণ্ডিতের মুখেও 
যখন “লাভ.বান্‌, পুরুষ কার» 'জ্ঞান্বান্ঠ এইরূপ উচ্চারণ শোন। যাঁয় তখন 
অনভ্যন্ত কানে আঘাত লাগে। স্বরবর্ণের পরস্থিত সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণের 
সময় কোন কোন স্থলে সংযোগ একেবারে উপেক্ষিত হয় দেখা যায়। 


৫৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
অস্বস্তি, ভূষ্গ, অশবচ্ছ 'অসন্তি' 'ভূমর্গ, “অস্চ্ছ'-রূপে উচ্চারিত হয়। অদ্বৈতকে 
অনেকে 'অদৈত্য'ূপেও উচ্চারণ করেন। এই সকল স্থলে একট! সর্বসশ্বত 
ব্যবস্থা! গ্রয়োজন। এ ব্যবস্থা করা কঠিন সন্দেহ নাই-_কিন্ত বিষয়টি ভাবিয়। 
দেখার মত। তুলিলে চলিবে না! যে, চলতি ভাষার উচ্চারণের বৈষম্য 
লেখার ভাষার বানানেও সংক্র/মিত হইতেছে । স্থৃতরাং ভাষার এ দিকৃটি 
আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। 

সকল দিক্‌ দিয়া ভাষাকে ক্রটিহীন ও স্ন্দর করিয়া তুলিতে হইবে। 
এজন্য চাই ভাষার প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ ও অকৃত্ধিম অন্থরাগ। যেদিন 
ভাষার অণুমাত্র অঙ্গহানি ও বিকৃতি আমাদিগকে চঞ্চল ও ব্যথিত 
করিয়া ভুলিবে সেইদিনই আমর। ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিলাধনে সমর্থ হইব। 
ভাষাকে শ্রতিমমধুব ও লালিত্যপূর্ণ করিয়। তুলিলেই চলিবে ন_ যাহাতে 
ইহ। বিশুদ্ধ ও সহজবোধ্য হইয়া উঠে মেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
গ্রাণশক্তিবহুল যৌবনে উদ্ধামতার আবেগ স্বাভাবিক হইলেও নিজ চেষ্টায় 
যদি তাহাকে মংষত ও স্থনি্দি্ই পথে পরিচাপিত কবিতে পারা যায় তাহ) 
হইলেই যৌবনের সমস্ত সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে__সমস্ত শক্তি স্থক 
হয়। না হইলে ব্যাধি ও বিকৃতি অল্পকালের মধ্যেই অতি সুন্দর আকুতিকেও 
কুৎমিত ও বীভৎস করিয়। তোলে । 


উনবিংশ শতাব্দী ও বাংলা ভাষা 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ও নান] দিক্‌ দিয়া স্মরণী । আধুনিক বাংল! নাহিত্যের ধারাবাহিক 
প্রবাহের সুচনা এই শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য 
বটে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই প্রাচীন বাংলার বৈচিজ্্যহীন অনতি- 
বৃহৎ পরিসরের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্থত্রপাত হয় এবং আধুনিক বাংলার গোড়।- 
পত্তন হয়। ১৭৪৩ খীষ্টাবে সর্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইয়। 
বাংল] সাহিত্যে নবযুগের শুভ সুচনা করে। তাহার পর নানা জনে নান! 
ভাষায় বাংলার ব্যাকরণ ও অভিধান সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন। এই 
শতাব্দীরই শেষে আধুনিক ধরনের প্রথম বাংলা ন[টকেরও প্রবর্তন হয়। 
কিন্ত বিভিন্থ বিভাগে নিয়মিত ভাবে নানা গ্রন্থের প্রকাশ উনবিংশ 
শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ফোর্ট উইলিঅম 
কলেজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক সংকলিত 
ও প্রকাশিত হ্য়। ইহার পর ধীরে ধীরে সাধারণের প্রয়োজনীয় 
নানা সংস্কত ও ইংরেজী গ্রস্থের বাংলায় অন্থবাদ হয়-_-সংবাদপত্র- 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা আরম্ত হয়। ফলে সাধারণ 
লোকের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাঁয়__নৃতন নৃতন বই দেখিয়া ও পড়িয়া_ 
নৃতন জ্ঞান ল|ভ করিয়া! অনেকেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। ১৮১৯ 
সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ও ৩রা এপ্রিল সমাচারদর্পণ ইহারই আভাস 
দিয়া দেখেন ১-- 

গত দশ বংসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপ! হইয়াছে 
কিন্ত কল পুস্তক একস্থানে নাই নান! লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং 
যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইবূপে 
এদেশে বিদ্া প্রচলিতা হইতেছে। 


এদেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন ষে নানা প্রকার পুস্তক ছাপ। হইতেছে যে 
১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রপম খণ্ড )--পৃঃ ৬৭ 


৬৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হেতৃক এই ছাপা পুস্তকেব গমন শ্োতের ন্যায় যেমন ক্ষুত্র নদী নির্গতা হইয়া 
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়। স্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়! সেই দেশকে উবরাকরে সেইমত 
ছাপার পুস্তক ক্রমে ক্রমে সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য 
হওয়াতে তাহাদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্বকালে বদ্ধিষুঃ$ লোকের ঘরেতেও 
তালপত্রে অক্ষর 'মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে । 

এগার বনর পরে ১৮৩০ সালের ৩*শে জানুয়ারি সমাচারদর্পণ দেশের 
মধ্যে পুস্তকক্রয়ের আগ্রহ ও জ্ঞান-বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া বলেন২_- 

«আমরা ইতস্ততে। নিরীক্ষণ করিয়৷ অবগত হইলাম যে পুর্ববাপেক্ষা এতদ্দেশীয় 
সম্বাদ ক।গজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে । এবং তৎকাগজ 
প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ববাপেক্ষ। ক্রমশ: দূর দূরদেশীয় সম্বাদ এ পত্রে প্রকাশ 
করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ববাপেক্ষা 
জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্বের বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদপত্র 
প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণ গ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরক্কার 
পূর্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে ২ দেশের নাম পধ্যস্তও কখন আমারদের 
কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদেশীয় সন্ধাদ তোমরা কি নিমিত্তে প্রকাশ কর। কিন্ত 
এক্ষণে আমরা অতি আহলাদপূর্ধবক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতট্দেশীয় 
লোক কর্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ 
প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্ন দেশের যে সকল নান ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্নগড 
দেশে যে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতর্দেশীয় লেঁকেরদের অত্যন্ত 
শুশ্রষা হইয়াছে । 

তখনকার নব্যশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় বৈদেশিক মোহে আচ্ছন্ন 
হইয়1 বাংল! ভাষাকে স্থনজরে দেখিতে না পারিলেও দেশের সাধারণ লোকের 

ংল। ভাষার প্রতি মমত্ববোধ ছিল। তাই বাংলার বিশুদ্ধিরক্ষা ও ॥রাজ- 
দরবারেও বাংল! ভাষা-ব্যবহারের জন্য তাহাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। 
তাহাদের আন্দোলনের ফলে ১৮৩৮ সালে সরকারি দপ্তরে পারসী ভাষার 
পরিবর্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। এ বৎসরের ২৩শে জান্য়ারি 
প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে “ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর 


২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড )_-পৃঃ ৯৬ 


উনবিংশ শতাব্ধী ও বাংল! ভাষ ৬১ 


অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজন্ব সম্পকাঁয় কার্য পারস্থা 
ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে । 

ইতঃপূর্বেই রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি ১৮৩৭ সালের ১১ই জুলাই 
তারিখে রেভিনিউ বিভাগে দেশীয় ভাষা-ব্যবস্থারের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়। 
কমিশনারদিগকে জানান৩--- 

£৪। আপনি নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন যে দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন 
আমল! দেশীয় ভাষায় স্থবিজ্ঞ ন। হইলে তাহাকে কন্মযোগ্য বোধ করা 
যাইবে না। 

৫ | রেবিনিউ সংপকীঁয় কার্য্যে এইক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহার 
দেশীয় ভাষায় কার্ধ্য নির্বাহ করিতে পারেন না তাহারা যথাসাধ্য শীপ্ব দেশীয় 
ভাষা! অভ্যাস করিবেন । 

এই নূতন ব্যবস্থা দেশের সাধারণ লোক সাদরে অভিনন্দন করে। 
কাহারও কাহারও নিকট হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু আপত্তিও আসে । ১৮৩৮ 
সালের ৩০শে জুন সমাচারদর্পণ এই সকল আপত্তির স্থন্দর জবাব দেন।৪ 
এই সময়েই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষা শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়। ১৮৩৮ 
সালের ২৭শে অক্টোবর সমাচারদর্পণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নিম্নলিখিত মন্তব্য 
উদ্ধৃত হয়ং__ 

“এতদ্দেশস্থ যে সকল শিক্ষকগণ বাঙ্গল। বিষয়ে উৎসাহী আছেন তাহারা 
এতচ্ছ,বণে অতিশয় আহ্লাদিত হইবেন যে শ্রীযুত গবর্ণমেন্টে বাঙ্গলা। বিষয়ে 
যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্িষয়ের প্রাচ্র্যার্থ একেডিমিক কমিটির অধ্যক্ষের! এ 
বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ও হিন্দী স্থাপন করণার্থ মনস্থ করিয়াছেন এত কাল পধ্যস্ত 
বাঙ্ছল! শিক্ষা বিষয়ে বাঁলকগণ পিতা প্রভৃতির অধীনে থাকিয়া তাহাব্দিগের 
কথান্থসারে চলিতেন কিন্তু এক্ষণে সর্বদা সকল কার্ধযই বাঙ্গলার দ্বার| চলিবে 
অতএব স্থতরাং বাঙ্গলা অভ্যাসের আবশ্তকত11.."হিন্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ 
বাঙ্গল! বিষয়ে শশবাবস্থায় আছেন অথচ বাঙ্গলার মধ্যে হিন্দু কালেজের 
প্রধান বিষ্বলয় অতএব হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষ এই অগ্রশংসনীয় যে এ 


৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথ। (দ্বিতীয় থও ), পৃঃ__২২১ 
৪। সংবাদপত্জে সেকালের কথ। ( দ্বিতীয় খণ্ড ), পৃঃ--২২৬ 
€| সংবাদপত্রে সেকালের কথ] ( দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ-_২২৭ 


২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিগ্ালয়স্থ এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ বাঙ্গল' শিক্ষা! না করিয়া ভাষান্তর শিক্ষা করেন 
বিশেষত: এক্ষণে বাঙ্গালি প্রতি যে সকল গুরুতর কার্ধে ভারার্পণ হইতেছে সে 
সকল কার্যে হিম্দু কালেজস্থ ছাত্রগণ বাঙ্গলায় মূর্খতা প্রযুক্ত নিযুক্ত হওনের 
যোগ্য হইবেন ন৷ অতএব আমরা অন্গমান করি যে হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষগণ 
একেডিমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের রীত্যন্থসারে বাক্গলা বিষয়ে মনোযোগ 
করিবেন এবং এতদ্দেশীয় দিগের লভ্যের সম্ভাবনার নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ভাষ! 
স্থাপন করিবেন ।, 

এই শতাব্দীতে আধুনিক বাংল। সাহিত্যের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 
এমন কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয় যাহাদের স্থমীমাংসা! আজ পর্যন্ত হয় নাই। 
আধুনিক সাহিত্যিকসমাজে এই সমস্ত সমস্যা অল্লবিস্তর পরিচিত হইলেও 
আমাদের পিতা-পিতামহেব। ইহাদের সমাধানের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 
তাহার বিবরণ জানিবার কৌতুহল স্বাভাবিক । তাই আমি বর্তমান প্রবন্ধে 
এইরূপ দুই-একট। সমস্থাগ্রসঙ্গে তখনকার আলাপ-আলোচন। ও বিধি-ব্যবস্থার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। 

সাহিত্যেব আদর্শ লইয়। আলোচনা ও বিভিন্ন মতবাদের অস্তিত্ব সেকালে 
বিশেষ কিছু ছিল না। করণ, দেশের উচ্চাশক্ষিত সম্প্রদায় বাংল। সাহিত্য 
লইয়া! আদৌ মাথ| ঘামাইতেন না। তাহা ছাড়া, বাংলায় মৌলিক রসপূর্ণ 
রচনার গ্রচলনও তখন হয় নাই। সাহিত্যের স্বল্প পরিসরের মধ্যে তখন 
আলোচ্য বিষয় ছিল প্রধানত: ছুইটি-_অক্ষরসমস্যা। ও ভাষাসমস্া । অক্ষরসমস্তা 
লইয়া অবশ্য তেমন জোরালে! আলোচনা কোনও দিনই হয় নাই । তবে 
সমগ্র দেশে এক লিপি-বিস্তারের যে চেষ্ট। বর্তমান যুগে আমর! দেখিতে 
পাইতেছি তাহাব অন্থব্ূপ চেষ্টা শতবর্ষ পূর্বে হইয়াছিল ইহা 
ভাবিলে আশ্চধান্বিত হইতে হয়। বোধ হর, বোর্ড অব্‌. রেভিনিউর 
সেক্রেটারি সি. ই. টিবিলিয়ন এই চেষ্টার প্রযোজক ছিলেন। সমস্ত 
দেশীয় ভাষ। লেখায় রোমান্‌ অক্ষর-গ্রবর্তনের উপযোগিতা নির্দেশ করিয়া 
এক দীর্ঘ আবেদন প্রচারিত হয়। ১৮৩৪ সালের ৯ই আগস্ট তারিখের 
সমাচারদর্পণে এই আবেদনের বিবরণ পাওরা যায়৬। এই প্রস্তাব অনুসারে 
কিছু কিছু বাংলা বই এই অক্ষরে ছাপ। হইয়াছিল। ইহার একখানির পরিচয় 


৬। সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ( ছিতীয়্ থণ্ড ) পৃঃ₹_২৭ 


উনবিংশ শতাব্ধী ও বাংলা ভাষা ৬৩ 


১৮৩৪ সালের ১ল! নভেম্বরের সমাচারদর্পণে দেওয়া হইয়াছিল | কিন্ত মনে 
হয় এই আন্দোলন দেশের জনসাধারণের উপর বিশেষ কোনও প্রভাব বিশ্তার 
করে নাই এবং ইহার আয়ুও শ্বল্লকালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে 
কাশীর নাগরীপ্রচারিণী সভা সমগ্র দেশে একলিপি-বিস্তারার্থে নাগরীর পক্ষ 
সমর্থন করেন এবং কিছু দিন পূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রোমান অক্ষর-প্রবর্তনের পক্ষে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

ভাষার বিভিন্ন সমস্ত। লইয়] যুগে যুগে নানা আলোচনা হইয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা। সম্বন্ধে আলোচনার পরিচয় শতাধিক বর্ষ পূর্বেও 
পাওয়া যায়। এই বিশুদ্ধিরক্ষার উপায় লইয়া! মতভেদ দেখা যায়। একদল 
লোকের মতে সংস্কৃত ব্যাকরণান্ছসারে বিশুদ্ধ সংস্কত পদ গ্রয়োগ করিলে ভাষার 
গৌরব রক্ষিত হইবে-_বিদেশী বা চলতি শবের ব্যবহারে ইহার মধাদালোপের 
আশঙ্ক1 রহিয়াছে । ১৮২৮ সালে একজন সংবাদপত্র-পাঠক সমাচারদর্পণে 
ভাষার দোষক্রটি লক্ষ্য করিয়! সম্পাদক মহাশয়কে উহা দূরীকরণের উপায়- 
নির্দেশপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন৮-- 

“বিনয়পূর্বক আমার এই নিবেদন যে লমাচারপত্র সম্পাদক মহাশয়ের! 
কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্বক সংস্কতাভিজ্ঞ দিগ্শি লোকছারা নিজ নিজ পত্র সংশোধিত 
করিয় প্রকাশ করেন.....*যেহেতুক শুদ্ধবর্ণ দ্বার। নীচবর্ণও লব্ববর্ণ হয় এবং 
বর্ণসংস্কার ব্যতিরেকে স্থবর্ণেরও বর্ণমালিম্ত হয়, 

আর একজন .৮৩০ সালে আরও স্পষ্টভাবে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন*__ 

'সংস্কৃতান্থযায়ি ভাষাকেই নাধুভাষা কহিয়ানেন এমতে ততদ্যাকরণে দৃষ্টি 
থাকিলেই বঙ্গভাষার পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে ।...*"*সৃতরাৎ বঙ্গভাষাঁও 
এইরূপে ভাষান্তর সংহ্ষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। তবে পারশ্য যেমন 
আরবীর সংযোগে সাধুত্ব প্রাপ্ত এইরূপ বঙ্গভাষাও সংস্কৃতাধিক্য রা সাধুভাষা- 
রূপে খ্যাত হয় ॥ 

কিন্তু “সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনার, এবং শ্রুতিকটুতা৷ ও 
ুজ্েয়িত। শঙ্কায়ও যে কেহ কেহ শঙ্কিত হন নাই এমন নহে- তথাপি “হুশ্রাব্য 
এবং সভ্য শৌভ্য ভব্য সকলের বক্তব্য যাহ। তাহাকেই স্ন্দর বচন নিরাকরণ- 

৭1 সংবাদপত্রে সেকালের কথ! (দ্বিতীয় থণ্ড)__পৃঃ ১৬১ 


৮ সংবাদপত্রে সেকালের কথ। (প্রথম থণ্ড )--পৃ২ ৫৮ 
৯1 এঁ --পৃই ৬২-০৩ 


৬৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কতি 


পূর্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণাস্থকরণপূর্ধবক স্ষ্টিকরগ 
কর্তৃব্য'১০ ইহাই ছিল প্রচলিত বহুজনপরিগৃহীত মুত. 


পক্ষান্তরে, এই যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যরসিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ সেই সময়ের 
বাংলা পুস্তকের সমালোচন। করিয়। “নিরাবিল' বা খাঁটি বাংলার অভাবের জন্ 
দুঃখ প্রকাশ করেন। একদিকে “ইংলপ্ীয় ভাষার বীত্যঙ্গযায়ি' সাহেবী বাংলা 
ও অন্যদিকে “সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য'বনহুল পণ্ডিতী বাংলা এই উভয়ই 
তাহার কাছে সমান নিন্দার বস্ত ছিল।৯৯ 

কিন্তু সংস্কৃতবহুল না হউক অন্ততঃ সংস্কতঘে'ষা বাংলার দিকে আকর্ষণ 
বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলেও বিশেষ কমে নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে প্যারীটাদ 
মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রেহ ঘোষণা 
করেন। তাহাদের সম্পাদিত “মাসিকপত্রে'র শিরোভাগে তাহারা স্পষ্টভাবে 
চলিত ভাষাকে পত্রিকার আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। সাহিত্যিকসমাজে 
সপ্রতিষ্ঠিত 'আলালের ঘরের ছুলাল" এই মাসিক পত্রেই প্রথম প্রকাশিত হয়। 
অবশ্ঠ বর্তমানে যতট। চলিত ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় আলালের যুগে তাহ 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। বস্তত ইহার ভাষ! অনেকাংশে এখনকার 
সাধুভাষার মত। তথাপি ইহাই সে যুগে সমাজে একটা আলোড়নের সৃষ্ট 
করিয়াছিল--পণ্ডিতসমাজের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। ফলে 
আলালী ভাষা সম্প্রদাযবিশেষে আদর লাভ করিলেও প্রচলিত রীতিকে ইহা 
তেমনভাবে ব্যাহত করিতে পারে নাই। ১৮৭১ সালে সাহিত্যের এই অবস্থা 
বাংল! সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে এই নির্দেশ দেন যে 
বিষ্যালয়পাঠ্য বাংলা পুস্তকে বাঙালির ব্যবহৃত খাঁটি বাংল! ব্যবহার করিতে 
হইবে__যে বইয়ে খাঁটি বাংল! ব্যবহৃত হয় নাই এমন বই যাহাতে কোন 
বিদ্যালয়ে পড়ান নাহয় সে জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদিগকে অবহিত 
হইতে বল হয়। দেশীয় ভাষার উপর সংস্কৃত এবং আরবী ফারসী এই 
ছুইয়েরই অধথা প্রভাব তখনকার সরকারকে বিচলিত করিয়া! তুলিয়াছিল। 
অন্ত ভাষার প্রভাবমুক্ত খাটি চলতি দেশীয় ভাষা-ব্যবহারের উপযোগিতা বিষয়ে 


১০। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (প্রথম খণ্ড )--পৃঃ ৬৫। 
১১। এ পৃঃ ৬০ । 


উনবিংশ শতাব্ধী ও বাংল! ভাষা ৬ 


শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছোটলাট ক্যাম্পবেল 
সাহেব ১৮৭১ সালে এক বিবুতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ।৯২ 

বাংলা ভাষার মধ্যে ইংরেজী বা আরবী ফারসী শবের প্রয়োগ চলতি 
কথার ভিতরেও শহর অঞ্চলে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক ম্বজাতীয় ভাষায় অস্তজাতীয় ভাষ। মিশ্রিত 
করিরা কহিয়া থাকেন” এজন্ত গ্রামাঞ্চলের লোকের। বিস্ময় বোধ করিত।১৩ 
তবে এক ভাষার সঙ্গে আর এক ভাষার শবের মিশ্রণ যে অবস্থন্ভাবী ও অন্যান্য 
ভাষার মধ্যেও দেখিতে পাওয়৷ যায় তাহাও সকলের অজ্ঞাত ছিল না। তাই 
একজন স্পষ্টই লিখিয়াছেন৯৪-_ 

কোন ভাষ। ভাষান্তর রহিত দেখ যায় ন। পারস্তও আরবী নংযোগ বাতীত 
স্থশ্রাব্য হয় না এবং তাহাতে অন্থান্ত ভাষারে! সংত্রব আছে'.."""জবান উর্দু 
সংস্কৃত ঢেঠ ও 'মারব্য ও পারন্ত প্রভৃতি মিশ্রিত ও ডাক্তার জানসন ইঙ্গরেজী 
ভাষার অভিধাণ প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পূর্বকালে অনিয়মরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছিল পরে বন্ুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ও ডচ 
প্রভৃতি ভাষ। মিলিত আছে স্থতরাং বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংস্থষট 
থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে ১৮৩৮ সালের ৩*শে জুন সমাচারদর্পণও অন্ুবূপ মন্তবা করিয়। 
বলেন১৫-_-যে সকল কথা সাধারণ লোকের সংস্কতমূলক কথা অপেক্ষা 
উত্তমরূপে শীঘ্র বুঝিতে পারেন সেই সকল কথা বিদেশীয় হইলেও পরিবর্তন কর! 
নিতান্ত অনুচিত? | 

বিকৃত ও অবিকৃত ভাবে অনেক ইংরেজী শব্ধ ইংরাজদের এদেশে আসার 
পর হইতেই বাংল। ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে ব্যবহৃত এইরূপ কয়েকটি শব্দের একট] তালিক। ভবানীচরণের 
“কলিকাত। কমলালয়ে” পাওয়। যায়। ইহা ছাড়া, আধুনিক ভাবব্যঞ্কক অনেক 
শব্দের বাংলায় অন্ুবাদও কর। হয় এবং ফলে এই সময় হইতে বাংলায় অনেক 
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১৩। ভবানীচরণ বন্য্োপাধ্যায়__কলিকীতা কমলালয় ( ছুত্পাপ্য গ্রন্থমালা। ১)--পৃঃ ১৩ 
১৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথ।-__প্রথম খণ্ড_ পৃঃ ৬৩ 
১৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথ!-_ দ্বিতীয় খও-- পৃঃ ২২৭ 
৫ 


৬৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নূতন শব্দের কৃষ্টি হয়। কোনও স্থচিস্তিত নির্দিষ্ট পদ্ধতি অন্থসারে এই 
অঙ্থবাদ করা হয় নাই--এক এক লেখক নিজের খুসিমত এক এক রকম 
অন্থবাদ করিয়াছেন_কোন কোন অনুবাদ ভাষায় প্রচলিত হুইয়। গিয়াছে 
সত্য, তবু সমস্ত অন্গবাদকেই নির্দোষ বলিতে পারা যায় না।১৬ 
তবে বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের মৃল্যবান্‌ তথ্যসমূহ বাংলা ভাষায় বাংলা 
পুস্তকের মধ্য দিয়! প্রকাশ করিবার আগ্রহ দেশের মনীষিবর্গের চিত্ত অধিকার 
করিয়াছিল--শাসকবর্গও ইহার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইয়াছিলেন। ফলে 
স্কুল বুক সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ভাষা ও অনুবাদের 
স্বরূপ লইয়া বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল । ইংরেজী শব্দের অনুবাদ 
করিতে যাইয়া এক একজন এক এক রকম অনুবাদ করায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি 
হইয়াছিল তাহ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই-__গণিতাদি 
বিজ্ঞানের শষের অনুবাদে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত শবের প্রয়োগও তাহার। পছন্দ 
করেন নাই। তাই ১৮৭১ সালে এই অসঙ্গতির 'দিকে তাহার “অন্বাদ- 
সমিতির, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন ।৯৭ এই প্রসঙ্গে এই সমিতি কি কাজ 
করিয়াছিলেন জানি না। তবে এই সময়ের কয়েক বৎসর পরেই ১৮৮০ খৃষ্টান 
পরিভাষা সংকলন ও বানান সমস্তার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও 
স্বব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্টে জ্যাতিরিক্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রযত্তে ঠাকুর 
বাড়ীতে “নারম্বত সমাজ" নামে একটি সভ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।১৮ ভূগোলের 
পরিকল্পিত পরিভাষ। পপ্ডিতসমাজের মতামত জানার উদ্দেশ্তে পত্রাকারে এই 
সভাকর্তৃক প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। এই সভা দীকাল স্থায়ী হয় নাই এবং 
ইহার প্রারন্ধ ও সংকল্পিত কারও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই সত্য তথাপি 
ইহার মধ্য দিয়া সমসাময়িক দেশবাসীর বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
শৃঙ্খলাস্থাপনের ব্যগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
যে সমস্ত সমন্যার সমাধানের চেষ্টা বহু দিন পূর্ব হইতে আরম্ত হইয়াছিল 
আজও তাহাদের পূর্ণ সমাধান হয় নাই-_আজও আমর। তাহাদের 


১৬। রাজেন্রলাল মিত্র (সাহিত্যনাধক চরিতমাল1)- পৃঃ ৪১। রাজনানায়ণ বঙ্ধু 
(সাহিত্যসাধক চরিতমালা)--পৃঃ ৯৯ | রবীন্দ্রনাথ ঠ।কুর-_শব্দচয়ন-_সাহিত্যপরিষংপত্রিক' 
১৩৬৬ । 
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১৮। রাজেক্্রলাল মিত্র (সাহিত্যসাধক চরিতমাল1 )--পৃঃ ৩৮ 


উনবিংশ শতাবী ও বাংলা ভাষা ৬৭ 


লমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছি। স্থতরাং পূর্বাচার্ধদিগের কৃত 
কার্ধের কথা বিশ্বৃত হওয়া সমীচীন হইবে না। আজ যখন আমরা ব্যাপকভাবে 
পরিভাষানিরূপণের কাজে লাগিতেছি তখন তাহাদের ব্যবহৃত শব্বগুলির 
দিকেও একবার দৃষ্টি দেওয়া দরকার । অব্ স্ন্দরতর শব্দের আবির্ভাবে পূর্ব- 
প্রচপিত অনেক শব কালক্রমে অপ্রচলিত ও বিলুণ্ধ হইয়া গিয়াছে--কিস্ত সে 
যুগের সাহিত্য অঙ্সন্ধান করিলে এমন অনেক শব্খও পাওয়া যাইবে ষাহার! 
অনায়ামে এখনও ব্যবহৃত হইতে পারে বা ণৃতন শফগঠনে আমাদিগকে 
সাহায্য করিতে পারে । সেকালে সংবাদপত্র হইতে তখনকার ব্যবহৃত 
সামান্য কয়েকটি শব্দ যদৃচ্ছাক্রমে এখানে উদ্ধত করিতেছি-_ 

উপনীত বার্তাপুস্তক ( ৮৮৮9109900৪ 7981962৮ ), 

বাস্ত প্রস্তর (10500%0100. ৪6০0709 ). 

বাহ্‌ বিদ্ার্থ (0৯ 5০1)0]9:), 

পাথুরিয়। ছাপাখানা (1791)0 [7588 ). 

পাুলেখ (1080). 

হাসিল (09601); 091 ), 

হাসিল দপ্তর খানা ( 0036092578 01009 ), 

নে যুগের বইপত্র ঘাটিলে এইরূপ বহু শব্দের সন্ধান মিলিবে-_ব্যাবহ|রিক 
দিক্‌ দিয়। ইহাদের মৃ্য যাহাই হউক না কেন ভাষার ইতিহাসের দিক্‌ দিয়! 
ইহাদের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 

দুঃখের বিষয় নব্য বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম অভ্যুদয়ের সহিত আধুনিক 
বাঙালি জনসাধারণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। এ যুগের বাংলার সাহিত্যিক 
প্রচেষ্টার সযত্ব অনুশীলন ও বিশ্লেষণ যথোচিত ভাবে হয় নাই। যতটুকু 
আলোচন! হইয়াছে তাহাতে ইহার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায় নাই। 
ইহা? যে কেবল অনভ্যস্ত অক্ষম হস্তের অভিনব প্রয়াসের কৌতুককর নিদর্শন 
মাআ নহে- ইহাদের মধ্যেও যে উৎকৃষ্ট রচনার ও রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া 
যায়--নর্বোপরি বাংল। ভাষার প্রতি যে মমত্ববোধ ও ইহার গৌরব রক্ষার জন্য 
যে আন্তরিক আগ্রহের আভাস ইহার মধ্যে পাওয়া যায় তাহার ধারণা 
অনেকেরই নাই। তাই দরকার প্রাচীন যুগের মত এ যুগের সাহিত্যেরও 
বহুল প্রচার ও ব্যাপক আলোচনা । আশার কথা এ দিকে পণ্ডিত সমাজের 
দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ যুগের সাহিত্যস্থষ্টির কিছু কিছু পরিচয় ও নমুনা প্রকাশিত 


৬৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হইয়াছে--আলোচনার স্থবিধার জন্য বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। 
কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলনে যতটা আগ্রহ দেখান হইয়াছে এবং যতটা! 
প্রয়াস ব্বীকার কর। হইয়াছে আধুনিক সাহিত্যের গোড়ার দিক নম্বদ্ধে ততটা 
হয় নাই। প্রাচীনু যুগের ছোট-বড় ভাল-মন্দ সব রকম লেখকের লেখাই 
প্রকাশিত ও আলোচিত হইতেছে এবং বিশ্ববিদ্ঠালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায়ও 
পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইতেছে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লেখা কিছু 
কিছু বইও প্রকাশিত হইয়াছে সত্য কিন্ত তাহাদের ভাষা ও বিষয়বস্ত সম্বন্ধে 
পুঙ্বানুপুঙ্খ আলোচনা হয় নাই-_বিশ্ববি্ভালয়ের পাঠ্যনথচীতে স্থান লাভ 
করিবার গৌরব এখনও তাহাদের অধিকাংশই অর্জন করিতে পারে নাই। 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত কিছু কিছু গ্রস্থের মধ্য দিয়া আমরা 
অপরিচিতপ্রায় অনেক লেখক ও লেখার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য 
লাভ করিয়াছি কিন্তু এখনও পরিচয়যোগ্য সকলের সহিত আমাদের পরিচয় 
করাইর। দেওয়ার কোনও স্বব্যবস্থা হয় নাই। আমাদের সাহিত্যালোচনার 
ক্ষেত্রে এ ক্রটি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়-_সত্বর ইহা দূর করিবার জন্য 
সাহিত্যা্গরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই অবহিত হওয়া উচিত। 


বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ 


আমোদ-গ্রমোদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা বাঙালির জীবনের এই 
সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে বিংশ শতাব্দীব প্রথম পাঁদ পধস্ত ইংরেজী শবে ব্যবহার 
একরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। স্টার থিয়েটার, মিনার্ভ৷ থিয়েটার, 
ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি নাট্যশালার নাঁমে--ইস্ট বেঙ্গল সোসাইটি, ফ্রেওস্‌ 
সোসাইটি, জহরলাল পান্নালাল এগ সনস প্রভৃতি বিভিন্ন বস্ত্রবিক্রেতাদের 
নামে_ প্যারাগন স্টোরস, বুক কোম্পানি, পায়োনিয়র কোম্পানি প্রভৃতি 
বিভিন্ন ব্যবসায়ের নামে এবং ওরিয়েপ্ট।ল সেমিনারি, এখিনিয়ম ইনস্টিটিউশন, 
এএবিয়ান ইনস্টিটিউশন, দি প্যাটি.য়টিক লাইব্রেরি, দি কটেজ লাইত্রেরি প্রভৃতি 
বিদ্ভালয় ও পাঠাগারের নামে নিছক ইংরেজী শবের ব্যবহার পাওয়া যায়। 

দেশের অন্যান্য জিনিষের মত দেশের ভাষার প্রতি আদর বৃদ্ধির ফলে 
বর্তমানে এই সকল ব্যাপারে বাংল! শব্ধ-ব্যবহারের বিশেষ ঝেোক দেখা 
যাইতেছে। পূর্বে আমাদের দেশে এখনকার মত স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট ও 
আমেদ-প্রমোদের এত আয়োজন ছিল না, তাই তখনকার দিনে যাহ? ছিল, 
তাহার নামকরণ লইয়া কোনও গোল বাধিত না। তাহ! ছাড়া, তখন 
যেরূপ নাম ব্যব্ত হইত--এখন সেরূপ নাম লোকের রুচিকর হয় না। 
তখনকার পাঠশালা, টোল, মু!দখান!, যাত্রার দল, গানের দল প্রধানতঃ 
স্থানের নামে পরিচিত হইত। বামুনপাড়ার পাঠশালা, কাষেতপাড়ার মুদ- 
খানা প্রভৃতি নাম সে যুগে স্ুপ্রনিদ্ধ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আবার 
ব্যক্তিবিশেষের নামেও এগুলি পরিচিত হইত । বিছ্যাবাগীশের টোল, গোপাল 
উড়ের দল বলিলেই লোকের বুঝিবার কোনও অস্থবিধ! হইত ন|। এই 
সেদিন পর্যন্ত কলিকাতার শোভাবাজারের এরিয়ন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠাতা 
বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নামানুসারে “পারদ মিজের স্কুল নামে 
সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল ও ওরিয়েপ্টাল 
সেমিনারি শিক্ষকের নামানুসারে যথাক্রমে “জগবন্ধু মোদকের স্কুল” ও “গৌর- 
মোহন আত্যের ক্কুল' নামে অভিহিত হইত । এখনও অনেক ছোট ছোট 
মুদিখানা, দজির দোকান প্রভৃতি শ্বত্বাধিকারীর নামেই পরিচিত । 


৭০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


কিন্ত পূর্বেই বলিয়াছি--এ রীতি এখনকার লোকের অভিপ্রেত নহে। 
আধুনিক জগতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শ্বতন্ত্র নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বাংল! দেশেও সেই নিয়মের অনুসরণ করা হইতেছে। তাই প্রত্যেক 
প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র নাম কল্পিত হইতেছে । নবজাত বালক-বালিকার 
নামকরণের সময় যেমন সাধারণতঃ শব্দের সৌন্দর্ধের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়-_ 
এই সকল প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সময়ও সেইরূপ সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখা 
উচিত। কারণ, কোনও বিষয়েই সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নহে। নামমাত্রের 
সৌন্দর্য অনেক ক্ষেত্রে বস্কে চিত্তাকর্ষক করিয়া! তোলে। ইহ] ভাবুকের 
অতিশয়োক্কি নহে--অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবিক সত্য । 

সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ব্যবহৃত শব্দেব সৌন্দর্যের প্রধান 
উপকরণ বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে । যে শব্ধ কোনও বিশেষ অর্থ প্রকাশ 
করিতে অক্ষম, তাহাকে স্থন্দর বলা চলে ন|। অবশ্ত, কোনও একটি মাত্র 
বস্তবিশেষকে বুঝাইবার জন্ত ব্যবহৃত সংজ্ঞাবাচক শব্দের তাদৃশ অর্থান্ুসন্ধানের 
প্রয়োজন নাই সত্য, তবে এমন কোনও শব্ধ ব্যবহার করা কখনই উচিত নহে, 
যাহা অনভিপ্রেত ও বিরুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে, সম্ভবপর হইলে 
সর্বত্রই অর্থপ্রকাশে সমর্থ শব্ধই ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। যাহ! 
হউক, দীর্ঘ মুখবন্ধের প্রয়োজন নাই । এইবার বাংলায় ব্যবহৃত শবগুলি 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে । 

যে সকল স্থানে অভিনয়াদি আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়, তাহাদিগের 
নামকরণেব জন্য বর্তমানে ব্যবহত শব্গুলিতে মাধুর্য ও বিলাসিতার যে সুস্পষ্ট 
ছাপ রহিয়াছে-_তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবাব বিষয়। বস্তৃতঃ, এই সমস্ত শব্দই, 
বোধ হয়, অন্যান্য ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা হ্বন্দর ও মনোরম । নাট্যনিকেতন, 
রঙমহল, নাট্যমন্দির, রূপবাণী, রূপকথা, চিত্রা, ছায়াবাণী প্রভৃতি নামের মধ্যে 
মাধুর্য ও সার্থকতা মিলিত হইয়া হৃদয়কে রসবোধের অন্কুল করিয়া তোলে। 
“উত্তর? ও “্ুকল্যাণী'র নামকরণে অবশ্ঠ সেরূপ মাধুর্যের উপলব্ধি হয় কিনা 
সন্দেহ। তাহার প্রধান কারণ শব্দের সহিত প্রকৃত বস্তুর ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের অভাব । উত্তর দিক ও স্থমঙ্গলের সহিত প্রদশিত চিত্রের সম্বন্ধ 
কল্পনা করিতে পারিলেও তাহ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে । 

শেষোক্ত ছুইটি নাম ও “চিত্রা"র স্ত্রীলিঙ্গরূপ বর্তমান বাংল ভাষায় শবকে 
স্ত্রীলি্জ করিয়া ব্যবহার করিষার অতিমাত্র আগ্রহের অন্ততম উদাহরণ । 


বিজ্ঞাপনে বাংল! শব ৭১ 

“বিতফ্কিকা” বিচিত্রিতা”, "স্বতিবাধিকী+, *শতবাধিকী', “জয়ন্তী, পশ্চিম" 
যাত্রিকী' (পশ্চিমযাত্রার বিবরণ ), গীতিল1 (বাগ্যযগ্ত্রের দোকান ) প্রভৃতি অন্ত 
প্রনঙ্ষে ব্যবহৃত বু শবেরও উল্লেখ এই স্থানে কর! যাইতে পারে। নাম- 
গুলিকে গালভরা করিবার জন্যই এইরূপ স্ত্রীলিজ দীর্ধাস্ত শব ব্যবহার 
করিবার প্রবৃত্তির উত্তব হইয়াছে । 

আধুনিক রঙ্গালয়ের অপরিহার্য অঙ্গন্বরূপ জলযোগের স্থান “রেস্তোর? 
বাংলায় অনেকক্ষেত্রে অপরূপ রূপ লাভ করিয়াছে । ইহাকে অনেকে কেবল 
আশ্রম" নায়ম অভিহিত করিয়াই সন্তষ্ট হন নাই-“কুলকুণ্ডলিনী আশ্রম” পর্বত 
বলিয়াছেন। জানি না এই আশ্রমে কুলকুগ্ুলিনী জাগরিত করিবার কোনও 
ব্যবস্থা আছে কি না! এই নকল স্থানের অত্যাধুনিক নামকরণ কিন্তু অনেক 
স্থলে বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । যথা_-আরামঘর, তৃপ্তিনদন প্রভৃতি । অর্থ 
যাহাই হউক ন। কেন "া-পানী' শব্দটিও নিতান্ত মন্দ নহে। 

গৃহ বা! আধারবাচক বিভিন্ন শব্ধ যোগ করিয়াই আজকাল বিবিধ পণ্য- 
কেন্ত্রকে অভিহিত কবিবার প্রথা দীড়াইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দ- 
গুলির মধ্যে “আলয়” ( কমলালয়, বসনালয় ), “সদন” ( স্থচীশিল্পসদন, তৃপ্তি" 
সদন ), 'আগাব* (মিষ্টানাগার, বন্ত্রাগার ), “ভাগ্ডার' ( মাতৃভাগ্ডার, কমলা- 
ভাগার, বিক্রমপুর ভ।গাব ), “ভবন' (পরিচ্ছদভবন, কলাভবন ), প্রতিষ্ঠান: 
( বস্ত্রপ্রতিষ্ঠান, খাগ্ভাপ্রতিষ্ঠান, পাছ্কা-প্রতিষ্ঠান ), ও “আয়তন (রূপায়তন- 
_-দজির কারখান। ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ “শালা”, ণনিলয়” প্রভৃতি শব্ষ 
ব্যবহার করিয়৷ নামের আরও ৈচিত্র্যসম্পাদন অসম্ভব ও অবাঞ্চনীয় নহে । 

এই সমস্ত নামে বৈচিত্র্যেব অভাব অনুভব করিয়াই কি অনেকে নামের 
ইংবেজী রূপ (অবশ্য বাংল অক্ষরে ) বজায় রাখিয়াছেন? এই সকল নামের 
সঙ্গে স্থলবিশেষে বাংল। উপপদ বিশেষ কৌতুককর। উদাহরণস্বরূপ শেফালী 
স্টোন? বিনাম। স্টোন? ভগবতী প্রেন, ভগবতী টেলারিং হল, ভগবতী লগ্ন, 
বাসন্তী বুক বাইগ্ডিং শপ, ভারত অয়েল মিল, দেলখোস কেবিন, তরূণ 
রেস্ট,রেপ্ট- এই কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

অবশ্ত একথ। ঠিক যে, বাবনায়গুলি বেশীর ভাগ ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত, 
স্থতরাং অনেকস্থলে ইউরোগীয় নাম অপরিহার্য । যেস্থানে স্থশ্রাব্য সুবোধ্য 
বাংল। শব্দের অমিল হয়, সে স্থলে ইংরেজী শব্ধ ব্যবহার করা খুবই দরকার । 
তবে একপ স্থলেও শব্বগুলিকে দেশী ছাচে ঢালিয়! লইতে পারিলে মন্দ হয় না। 


২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সকল ভাষায়ই এরূপে বিদেশী শব প্রবেশ লাভ.করে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা 
স্থনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। আধুমিক বাংলায় এরূপ কোনও 
পদ্ধতির সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়! যায় না । তাই কেহ দেশী শব ব্যবহার 
করিতেছেন--কেহ নিছক ইংরেজী শব্ধ প্রয়োগ করিতেছেন--কেহ ইংরেজী 
বাংলার মিশ্রণে খিচুড়ি তৈয়ারী করিতেছেন-কেহ বা ইংরেজী শব্বগুলিকে 
ংলা অক্ষরে লিখিয়া বাংলার মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন । আবার কেহ শুদ্ধ 
ংল। শব্ব-ব্যবহারে ভয় পাইয়াই, বোধ হয়, বাংলা শব্দকে ইংরেজী অক্ষরে 
লিখিতেছেন। দেশীয় অক্ষরে ইংরেজী শব্দের ব্যবহার আধুনিক যুগে আলোক- 
চিত্রের বিজ্ঞাপনে অতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অভিনেষ 
গ্রস্থের নামই দেশীয় অক্ষরে ন1 দিয়! সমগ্র বিষয়টাকেই এইরূপে দেশীয় অক্ষরের 
মধ্য দিয়া গ্রকাশ করিবার চেষ্টাও কখনও কখনও করা হয়। হযারন্ড লয়েড 
ইন দি ক্যাটস প” এইক্প বিজ্ঞাপন অনেক সময় চোখে পড়ে এবং চোখ বুজিয়া 
ভাঁবিতে হয়--এই বিজ্ঞাপন কাহাদের উদ্দেশ্তে অভিপ্রেত। ইংরেজী-অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুত হইলে, ইহা! সত্য সত্যই তাহাদের পক্ষে বিষয়টি 
বুঝিবার সহায়ত। করে, কি ব্যাঘাতের স্থষ্টি করে? বাংলা শব্দও যে কখনও 
কখনও ইংরেজী অক্ষরে প্রচারিত হয় তাহা সাধারণের চক্ষে ধাধা 
লাগাইবার জন্য, না তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য তাহ। নির্ণয় করা শক্ত। 
40981708০ 909090118৮১4000087150850) 44006575810 প্রভৃতি শব্ধ ঠিক 
করিয়। পড়িয়! উঠাও অনেক সময়ে শক্ত-_-অর্থবোধ ত পরের কথা । 
বস্ততঃ, সাধারণের বুঝিবার স্থবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিলে যথাসম্ভব খাঁটি 
দেশীয় শব ব্যবহার কর] ভাল বলিয়া মনে হয়। “কাপড়ের কল", “তেল কল” 
“মুদিখানা”, “ময়রার দোকান”, প্রভৃতি দেশী নাম “কটন মিল", “অয়েল মিল» 
প্রভৃতি বিদেশী নাম অপেক্ষা সাধারণের পক্ষে অনেক সহজবোধ্য সন্দেহ নাই। 
[1য10110100এর আক্ষরিক অন্থবাদ প্রদর্শনী” সাধারণের নিকট কি অর্থ প্রকাশ 
করে জানি না, তবে “মেলা বলিলে কাহারও বুঝিবার অস্থবিধা হয় না-_ 
একথা স্থির। এই কারণেই প্রবীণ ভাষাতত্ববিদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে কলিকাতার রাস্তার 
নামকরণে পরিচিত “সড়ক' প্রভৃতি শব্দ চালাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
অবশ্ত কেবল বাংল শব্ব-ব্যবহারে বাঙালির সুবিধা! হইলেও অধাঙালিকে 
কোন কোন স্থলে বিশেষ অস্থ্বিধায় পড়িতে হইবে এবং ফলে ব্যবসায়েরও 


বিজ্ঞাপনে বাংলা শব ৭৩ 


হানি হইতে পারে। তাই স্থলবিশেষে বাংলা নামকরণের সঙ্গে ইংরেজী 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে ( যথা_-আরামঘর--&) 01) 60 0%%9 
12680801800) । কিন্ত দেশী শব্বগুলিকে একেবারে উপেক্ষা কর! কোনও 
ক্রমেই উচিত নয়। গালভরা ভ্রতিস্থথকর শঝের জন্য নবগঠিত সংস্কৃত শবের 
আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইলেও চিরপ্রচলিত দেশী শষ পরিত্যাগ 
কর! সঙ্গত হইবে না। তবে যে সকল স্থলে প্রাচীন দেশী শব পাওয়া যাইবে 
না-_মে সকল স্থলে স্ববিধামত ইংরেজী শব গ্রহণ বা সংস্কৃত ধাতু হইতে 
মধুব অথচ বিশুদ্ধ নৃতন শব্দ গঠন করিতেই হইবে। বাংলায় বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা-সম্কলন সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষ। সমিতি এই নীতিই 
অবলম্বন কবিয়াছেন। বাবসায় সম্বন্ধেও সেই নীতি অমস্কোচে অবলদ্থিত 
হইতে গারে। 


সাহিত্যে শিক্ষানবিশি 


ংলার বিভিন্ন শহরে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমন কি গগুগ্রামে আজ 
সাহিত্যালোচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,__সাহিত্যসভা, সাহিত্যিক 
আলোচন! আজ একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপারের মত হয়৷ ধাড়াইয়াছে। কোন 
না| কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকা আজ অয্নবিস্তর 
গৌরবের বিষয় হইয়া! উঠিয়াছে। বাংলা ভাষায় কথ বলা, চিঠি লেখা বা 
বন্তৃতা করার মধ্যে আজ আর তেমন লজ্জা বা ন্যনতা-বোধ আছে বলিয়া 
মনে হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকেই আজ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত 
হইবার জ্ন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কবিতা, গল্প, উপন্যান বা নেহাত পক্ষে 
একখানি ভ্রমণবৃত্তাস্ত লিখিয়! অনেকেই সাহিত্যিকত্বের দাবি পাক করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বাঙালি তাহার ভাষা__-তাহার সাহিত্য লইয়! 
গবিত। তাহার ধারণা ইহার প্রাচীন কীতি ও বর্তমান রূপ সমগ্র দেশের 
শ্লীঘার বিষয়-_বাংলাই রাষ্্ীয় ভাষার মধাদা লাভ করিবার উপযুক্ত ভাষা। 
তাই বাংলার বাহিরে বাংল1 ভাষার প্রসারবৃদ্ধির জন্য অনেকে উৎসাহ 
প্রদর্শন করিতেছেন। মোটের উপর সকল দিকেই নবীন আশার নয়নমোহন 
আলোকরাশি উদ্তামিত হইতেছে । 
কিন্ত দোষদশী শিক্ষক তাহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। 
তাহার এ অতৃপ্তি তাহার প্রকৃতিগত, স্তরাং উপেক্ষণীয়--এরূপ ধারণা স্বাভাবিক 
হইলেও এই শ্বাতন্ত্যের যুগে একবার স্থুধীজন এই উউভ্তট' মনোভাবের 
কারণগুলি বিবেচনা করিয়! দেখিবেন না কি? 
সত্য বটে, “সর্ব; কান্তমাত্মানং পশ্ততি'_-সকলেই নিজেকে স্বন্দর মনে করে 
--নিজের জিনিস সকলের চক্ষেই নির্দোষ । কিন্তু একথাও কি সত্য নয় যে 
মানুষ যাহাকে যত বেশী ভালবাসে তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কাও তাহার চিক 
তত বেশী--“দ্ষেহঃ পাঁপশঙ্কী ভবতি' ? যাহার প্রতি আমার মম্ত্ববোধ নাই 
তাহার ইষ্টানিষ্টে আমি তেমন বিচলিত হই নাঁ-তাহাকে যদি প্রশংসা করি 
তবে অনেকক্ষেত্রে তাহার প্রধান অথব1 একমাত্র কারণ--অকারণ তাহার 
বিরুদ্ধতাচরণ করিতে চাহি না-__সে প্রশংসার অন্তরালে একটা ওঁদাসী্ঘ 
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লুকায়িত থাকে-_-সে গ্রশংসা অতি অল্পস্থলেই দীর্ঘকালব্যাগী ধীর বিবেচনার 
ফল। নিজের জন সম্বন্ধেও যদি আমরা এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করি 
তবে তাহা নিদারুণ দুঃখের বিষয়, ভবিষ্যতে গভীর অকল্যাণের কারণ। তাই 
আমাদের পরম আদরের ও নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্ত জননী বঙ্গভাষার সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় ত্বতই আমাদের মনে ইহার হুঃখদৈন্য, অভাব-অভিযোগ 
ক্রটিবিচাতির কথা জাগিয়া উঠে। 

তাই যখনই দেখি কেহ ভাষাভননীর--বঙ্গসাহিত্যের সেবার অজুহাতে 
নিজের মাহাত্ম্য গ্রচারেই ব্যস্ত, যখনই দেখি জননীকে সাজাইবাব নাম করিয়া 
কেহ বালস্থলভ চপলতাবশতঃ অনিপুণ হস্তে প্রস্তুত অসার খেলনার সামগ্রী দিয়া 
তাহার দেহকে নিপীড়িত করিতেছে এবং সেজন্ত নিতান্ত আত্মশ্লাঘ1 অনুভব 
করিতেছে, তখন এই ছেলেখেল। দেখিয়৷ হাসিব কি কাদিব বুঝি না। যখনই 
দেখি সাহিত্যসেবার কার্ষে অনেকেই পরম ভগবদ্ভক্তের মত ভগবদ্দত্ত স্বকীয় 
নৈসগিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন__অন্যান্ 
বিষয়ের মত এ ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষানবিশির প্রয়োজন অঙ্থভব করেন না 
তখন বিস্ময়ে বিমৃঢ হইয়া থাকিতে হয়। সকল ব্যাপারেই সাফল্য-লাভের জন্য 
চাই সাধনা, চাই দীক্ষ। চাই সংযম, চাই পরিশ্রম। যে কোনও বিষয়ে 
অধিকারলাভের জন্য এইগুলিই হইল প্রথম মোপান। দুঃখের বিষয়, বাংলা 
দেশের নান! প্রচেষ্টার মত সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রেও এই অপরিহার্য প্রথম 
সোপানগুলি উপেক্ষা করিয়াই অনেকে মন্দিরশিখরে আরোহণ করিবার বিফল 
প্রত্ব করিয়া একদিকে স্ধীজনের উপহাসাম্পদ হইতেছেন, অপরদিকে 
সমব্যবসায়ীদের উন্মাদনায় উন্মত্র হইয়। সোপানগুলির অবমাননা করিতেছেন। 
অন্ধের মত সকলেই ছুটিয়াছেন গভীর অন্ধকারের দিকে । 

ফলে বাংল! সাহিত্যে আজ এক গুরুতর উচ্ছঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে । 
ভাব ও রসের মর্ধাদারক্ষার কথা এন্থলে তুলিব না। ' অবশ্ঠ সেদিকেও দারুণ 
ছুরবস্থার অগণিত নিদর্শন বিরাজমান। বস্ততঃ সাহিত্যের মূল অবলম্বন 
ভাষাই যেখানে বিকৃত ও কলুষিত, সেখানে তাহার সাহিত্যে মাধুর্ধ ও 
চমৎকারিত্বের আশ। করা অনেক সময়ই বাতুলতামাত্র। সাহিত্যের প্রকৃত 
রসম্ফৃত্তি ও উৎকর্ষসাধনের জন্য চাই ভাষার বিশ্ুদ্ধি। কিন্ত ছুঃখের বিষয়, ভাষার 
বিশুদ্ধির কথা তুলিলেই অনেকে ভ্র কুঞ্চিত করেন-__উচ্চকণে বলিতে দ্বিধা বোধ 
করেন না যে বাংলা ভাষা জীবিত ভাষা, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ইহার মধ্যে 
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চলিবে না। অথচ ইংরেজী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত সমৃদ্ধ ভাষা সঙ্থন্ধে এ 
রকম যুক্তি বা তদনুযাযী প্রয়োগ আদ দেখা যায় না. বস্ততঃ, এমন অনেককেই 
দেখিতে পাওয়' যায় ধাহারা. রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'পল্মবনে মত্তকরিসম বাংলা 
ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ 
ব্রমক্রমে ইংরাজীৰ ফ্লোট1 অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে 
বলেন। ফলে, বর্তমানে বাংলা ভাষায় যে অরাজকতা চলিতেছে ফোনও 
সমুন্নত জাতির ভাষায় বোধ হয় তাহা চলে না। ত্য বটে, বহুল ব্যবহারের 
ফলে ক্রমে সকল ভাষায়ই এমন অনেক প্রয়োগ মানিয়া লওয়া হয় যেগুলি 
ব্যাকরণাম্থগত নহে-_অনেকক্ষেত্রে সেই সকল প্রয়োগের খাতিরে ব্যাকরণের 
প্রচলিত নিয়মেরও সংশোধন করা হয়__নৃতন নৃতন নিয়ম গড়িয়া উঠে। কিন্ত 
তাই বলিয়া ব্যাকরণে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ ব্যাকরণবিরোধী নিত্য-নৃতন শব্দের 
প্রয়োগ কোনও ভাষায়ই কখনও সমধিত হইতে পারে না। আর আধুনিক 
ংল। ভাষার এমনই দুর্ভাগ্য যে পদে পদে ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন কর! 
হইতেছে । সৌন্দধবৃদ্ধির জন্য অথব। অন্য কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য 
জ্ঞাতসারেই যে এন্প কর। হইয়া! থাকে এমন কথা বলা চলে না। অনেক 
ক্ষেত্রেই এ জাতীয় প্রশ্নোগের মূল কারণ অজ্ঞতা বা অনবধানতা। চঞ্চলিত, 
সচঞ্চল, মংপিখিত, শরৎচন্দ্র, ঘূর্ণযমান, অন্তমান, মুহমান, পুঞীয়মান, ছুল্যমান, 
ভ্রাম্যমান, আহরিত, সিঞ্চিত, আবরিত, প্রমাণিত, মহদস্তঃকরণ, মহদা শয়, 
নিরলন, নিরহঙ্কারী, সততা, ঠবরতা॥ প্রনারতা।, লক্ষ্যণীয়, উৎসগাঁকৃত প্রভৃতি 
অসংখ্য অশুদ্ধ পদ বাংল! ভাষার সম্পদ্‌ ও গৌরব বাড়াইয়া তুলিয়াছে একথা 
মনে করা চলে ন।। আর এইগুলিকে শুদ্ধ কবিয়। ব্যবহার করিলেই বাংলা 
ভাষার অমর্ধাদ হইবে এমনও নয়। উহাদের কতকগুলি কোনরূপে সমর্থন 
করা গেলেও বাকীগুলি সমর্থনের অযোগ্য । 
শব্ধের রূপবিকৃতি যেমন ভাষাকে অসুন্দর করিয়া! তোলে অর্থবিকৃতি ও 
অর্থের অস্পষ্টতা সেইরূপ ভাবপ্রকাশের প্রতিকূলতা করিয়া থাকে । শকের 
ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়। তাই অনেকে অনেক সময় অনুপযোগী শব্খরাশি প্রয়োগ 
করিয়া পাঠকের সন্ত্রাসের কারণ হইয়া উঠেন। সেদিন চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনে 
দেখিলাম একখানি নৃতন চিজ্রের পরিচয়দান-প্রনঙ্গে “ূপরসগন্ধমধূর ভিত্র' 
এইক্প বর্ণনা! কর! হইয়াছে। চিত্রের কূপ বোঝা! যায়, রসও ন। হয় অন্থমেয়, 
কিন্তু গন্ধ কি? তাই অনেক স্থলে অর্থ বুঝিতে হইলেই অক্ষরার্থকে উপেক্ষা 
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করিয়া কেবল তাৎ্পর্ষের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অবশ্য, সকল শব্দই 
সাহিত্যিকের হাতে সকল নময় অভিধাননিিষ্ট বাধাধর] অর্থে ব্যবহৃত হইতে 
পারে না-_মূল অর্থ হইতে নানা গৌণ অর্থের উদ্ভব হইয়া শব্ধের মাধুর্ষ 
বাড়াইয়া তোলে এবং সাহিত্যিক রনের স্থ্টি করে। কিন্তু তাহারও একটা 
নিয়ম আছে। কোনও বিশেষ চমৎকারিত্ব না থাকিলে অযথা কোন শবে 
স্বকপোলকল্লিত অর্থে প্রয়োগ কখনই বাঞ্চনীয় হইতে পারে না। তাহ ছাড়া» 
যাহাই লিখি না কেন তাহার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়--যদি ছত্রে ছত্রে রহস্ত 
থাকে তবে লেখার উদ্দেশ্য অনেক সময়ই ব্যর্থ হইয়া যায়। দর্শনাদি গুরু বিষয় 
ছাড় কাব্যনাটকাদির প্রধান লক্ষ্য হইল “সগ্যঃপরনিব্ণত'--পাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
পরম পরিতৃষ্টিলাভ। প্রত্যেক লেখকের নকল সময় এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি 
নিবন্ধ র/খিতে হইবে--পাঠকের মন কেবল শব্ষের মোহে মুগ্ধ করিলে চলিবে 
না-_অর্থের স্পষ্টগ্রতীতি যাহাতে সাহিত্যরনপিপাস্থর চিত্তকে দ্রবীভূত করে 
তাহাব ব্যবস্থা লেখককে প্রতি পদে করিতে হইবে। 

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক দিকে অলীম ওদাপীন্য ও অপর দিকে সর্বনাণকর 
আত্মস্তরিতা আমাদিগকে গভীর মোহে আচ্ছন্ন করিয়াছে । তাই প্রয়োগগুলির 
সাধুতা বিচার করিয়া দেখ। অযথা পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও মূল্যবান সময়ের নির্বে। 
ধোচিত অপব্যবহার বলিয়া উপেক্ষিত হইয়। থাকে । অথচ ধীর ভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে অনেকের নিকটই এই সমস্ত ক্রটি ধরা পড়িবে। ব্যাকরণ ও 
অভিধানের সাহায্যে শবেব বিশুদ্ধ প্রয়োগ নির্ণয় কর। একেবারে অসাধ্য 
নহে। ইহ| লক্ষা করিবার বিষয় যেধাহাদের রচনায় বাংলা সাহিত্য 
গৌরবান্বিত-_ধাহাবা বাংল! সাহিত্যের দেব করিয়া শাশ্বত প্রতিষ্ঠ। অর্জন 
করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের লেখার মধ্যে এজাতীয় ভ্রটি অতি 
সামান্তই পরিলক্ষিত হয়। সেইরূপ আদর্শের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া 
কার্ধক্ষেত্রে অগ্রসর ন! হইলেই ব্যর্থতার আশঙ্কা ঘনীভূত হইবে। 

পরের ছিদ্রান্বেষণ ও পরনিন্দাই আমার উদ্দেশ্য নয়। যদি কেহ সেরূপ 
মনে করেন তবে নিতান্তই অবিচার করা হইবে । বাংল। সাহিত্যের ধাহার! 
প্রকৃতই সেবা করিতে চাহেন তাহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ-_এই 
সেবার অধিকার লাভ করার জন্য তাহাদের গুরুর উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে হইবে-_-মনে রাখিতে হইবে গুরুকরণ ব্যতীত কোনও সাধনায় সিদ্ধি- 
লাভ সম্ভবপর নহে । তবে ভরসার কথা এই যে, সাহিত্যারাধনার জন্য সকল 
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সময় জীবিত গুরু বরণ না করিলেও চলিতে পারে । কেবল বিচার কর] দরকার, 
ধাহাকে গুরুবূপে বরণ করিতেছি গুরু হইবার উপযুক্ত.গুণ তাহার আছে কি 
না__সদগ্ররুর নির্দেশমত তিনি সৎপথে চলিয়! নিজে শ্রকৃত সাহিত্যের সাধক 
হইয়াছেন কিনা । এইরূপ গুরুর মৌখিক বা. গ্রস্থাকারে লিখিত উপদেশ বা 
আদর্শ শ্রদ্ধার সহিত পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে অনুনরণ করিলে সাহিত্যসেবার অধিকার 
জন্মিবে-_-নেবা সার্থক হুইবে-_বঙ্গভাষা ও বাঙালি ধন্ত হইবে । এই গুরু- 
করণই হইল এখনকার শিক্ষানবিশি। আধুনিক জগতে বিভিন্ন বিভাগে 
শিক্ষানবিশির কঠোরতা! গুরুসেবার কঠোরতা অপেক্ষা কম নহে--অথচ তাহা! 
সর্বসম্মতিক্রমে অপরিহার্য । শিক্ষানবিশির সময়ে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হয় আপাতত তাহা ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে--শিক্ষানবিশিকালে 
নিমিত অনেক জিনিস উপেক্ষিত, অগ্রাহ ও পরিত্যক্ত হইতে পারে; তাই 
বলিয়া শিক্ষানবিশিকে অবহেলা করার উপায় নাই। বাংলা সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে যতদিন এই শিক্ষানবিশির গুরুত্ব ও অ|বশ্যকতা৷ সাহিত্যসেবাভিলাষিগণ 
সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে ন। পারিবেন- প্রথম স্ষ্টির মোহ ত্যাগ করিতে 
ন। পারিবেন ততদিন স্থৃফললাভের সম্ভাবনা কম। 

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ স্মরণ করাইয়া দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--এ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
নিজের অন্গরাগেই বাংলা সাহিত্যের স্থষি করিয়াছেন, বাংল। শিখিবার জন্য 
তাহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্ট1 করিতে হয় নাই 1......কিস্ত সকলের শক্তি 
সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার 
কর্তব্য পালন সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং বাঁংল। অপেক্ষাকত অপরিণত 
ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষ। ও নৈপুণ্যের 
আবশ্কক করে।, 


বর্তমান বাংলানাটকের সহিত সংস্কৃত 
নাটকের জন্বন্ধ 


বর্তমান বাংল। নাটক সম্পূর্ণক্নপে ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত একথা এক- 
রূপ সর্ববাদিসম্মত। স্থতরাং ইহার সহিত প্রাচীন ভারতীয় নাটোর কোনরূপ 
যোগাযোগ আছে কি না এবং থাকিলে তাহ] কিরূপ, তাহার বিস্তৃত আলোচন৷ 
এখনও হয় নাই । অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, বর্তমান বাংল! 
নাটকের উপর ইউরোপীয় নাটকের যে অবিসংবাদত প্রভাব বর্তমান তাহার 
অন্তরালে সংস্কৃত-রীতির ছায়। প্রচুর পরিমাঁণে রহিয়াছে । বাংল! নাট্যকারগণ 
সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অন্থশাসনের অন্ুবর্তন করেন নাই সত্য, তবে তাহারা 
অনেকস্থলে ইউরোপীয় আদর্শে রচিত নাটককে নানা ভাবে সংস্কৃত 
আকার দিবার চেষ্টা করিয়াছেন । ফলে, ঠাহাদিগের অনেক স্থলে সংস্কৃত- 
নাট্যশস্ত্রে প্রসিদ্ধ অনেক পারিভাষিক শব্ধ ব্যবহার করিতে হইয়াছে-_- 
ইউরোপীয় শব্দের আক্ষরিক অস্ুবাদেব দ্বারা তাহারা এস্থলে সন্ধষ্ট হইতে 
পারেন নাই। অবশ্য সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দের প্রচলিত অর্থ রক্ষিত হয় 
নাই-_অর্থ পরিবতিত বা বিরৃত হইয়াছে । অর্থতত্বের (9911)8100109) 
আলোচনাকারীদের নিকট ইহা। উপেক্ষার বিষয় নহে । বস্তুতঃ, অনেকস্থলে 
বাংল! নাটকের প্রাণ ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত এবং ইহার বাহ্‌ 
আকার ভারতীয় রীতিতে গঠিত। আর অনেক স্থলে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আদর্শে 
রচিত বস্তর উপর প্রাচ্যবর্ণের অঙুলেপন। সম্প্রতি ভাক্তার শ্রীযুক্ত জয়ন্তনুমার 
দাশগুপ্ত মহাশয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বাংলা নাটকের উপর ভাব প্রভৃতির 
দিক দিয়! সংস্কৃত নাট্যরীতির প্রভূত প্রভাবের আভাস দিয়াছেন।* বর্তমান 
গ্রবন্ধে আমি বাংল। নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রের কতকগুলি শবের 
ব্যবহার-প্রণালী লইয়া সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। প্রসঙ্গব্রমে, 
বাংল নাট্যসাহিত্যে ব্যব্ধত কতকগুলি নৃতন শবের কথাও উল্লিখিত 


হইবে। 


*সাহিত্য-পরিষৎ পত্ত্িকী, ১৩৩৮, পৃঃ ৪৮ 7 7776 02141022862, 0০6০৪, 1982, 
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প্রথমে নাট্যসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা । সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রে নাট্য- 
সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত ভাবে আলোচিত “হুইয়াছে। এই বিষয়ে 
ংল! নাট)সাহিত্যে সংস্কৃত রীতি আদৌ অন্ুক্থত হয় নাই! কত্তকগুলি 
সংজ্ঞা সংস্কত নাট্যশান্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে সত্য--কিন্তু শাস্ত্রো লক্ষণ বা 
বৈশিষ্ট্য মোটেই রক্ষিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, নাট্যসাহিত্যের প্রকারভেদ 
নিবূপণে অনেক স্থলে ইউরোশীয় আদর্শের অনুকরণ করা হইয়াছে। 
বাংলায় নাট্যলাহিত্যের সাধারণ নাম নাট্য বা নাটক। ইহার বিভিন্ন 
প্রকারের মধ্যে মিলনান্ত নাটক, বিয্োগাস্ত নাটক, এঁতিহাসিক নাটক, 
সামাজিক নাটক, গীতিনাটক, গীতিনাট্য বা নাটগুঁতি, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য, 
পারিবারিক নাটক, ভাবরসাত্মক নাটক প্রভৃতি নামগ্ডুলি উল্লেখযোগ্য ॥ 
এই নামগ্ুপির আকর সংস্কৃত নাট্যশান্ত্ নহে-_বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
এগুলি ইংরেজী নামের অনুবাদ। কোন কোন স্থলে অনুবাদ না করিয়! 
খাটি বিদেশী নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের 
'আনন্ববিদাস্স” পপ্যারডি নাটিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে। রঃ 
স্কত কোন কোন সংজ্ঞাও বাংল। নাট্য-সাহিত্যের প্রকারনির্দেশের 
জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যান্ন। সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য বা রূপক নাট্য- 
সাহিতোর সাধারণ নাম। ঠিক এই অর্থে না হইলেও এই দুইটি নাম বাংলা 
নাট্যসাহিত্যে অজ্ঞাত নহে। যে নাট্যগ্রন্থে শ্রব্যকাব্যোচিত বর্ণনাদির 
আতিশধ্য দেখিতে পাওর] যায়, বাংলার কোথাও কোথাও তাহারই নাম 
দেওয়া! হইয়াছে দৃশ্টকাব্য । অবশ্ত এই নাম সর্বত্র ব্যবহৃত হয় নাই। 
গিরিশচন্ত্র তাহার “অভিমন্থযবধ'কে দৃশ্তকাব্য আখ্যা দিয়াছেন) কিন্ত 
পপাগডবের অজ্ঞাতবান" “লক্ষণবর্জন' প্রভৃতি এই জাতীয় অন্যান্য গ্রস্থকে তিনি 
নাটক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। যে অর্থে দৃশ্ঠকাব্য শব্দটি ব্যবহৃত 
হইয়াছে সেই অর্থে কোন কোন স্থলে অভিনয়কাব্য এই শব্দের প্রয়োগও 
দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই প্রনঙ্গে নাট্যকাব্য শঝটিরই সমধিক প্রচার । 
বাংলা সাহিত্যে রূপক শব্দের অর্থ শুধু নাট্যগ্রস্থ নহে। যে গ্রন্থে পক 
বা &115£০:-র আশ্রয় লওয়া! হইয়াছে--বাংলায় তাহারই নাম রূপক। 
সংস্কৃতে রূপক, উপরূপক এই ছুইভাগে নাট্য-পাহিত্যকে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
বাংলায় রাজু রায়-গ্রণীত নাটকের উৎপত্তিবিষয়ক গ্রস্থ “নাট্যসম্তবের' নাম 
উপরূপক দেওয়া হইয়াছে । এই নামকরণের হেতু অজ্ঞাত। 


বর্তমান বাংল! নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ ৮১ 


বাংলায় মাটিক। শব্ধ ক্ষুদ্র নাটক এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংস্কতের 
ন্যায় বাংলায় নারটিকার রস ও অঙ্কাি বিষয়ে কোনও বিশেষ নিয়ম দেখিতে 
পাওয়াযায় ন!। 

প্রহসন বাংল ও সংস্কতে প্রায় অন্থরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে 

ংস্কৃত নিয়মানুসারে প্রহমনের অঙস্ক-সংখ্যা এক । বাংলায় কিন্ত প্রহসনের 

একাধিক অস্কও দেখিতে পাওয়া! যায়। উদাহরণস্বরূপ রামনারায়ণ তর্করত্ব-কৃত 
তিন অঙ্গের প্রহসন চক্ষদান'-এর উল্লেখ কর। যাইতে পারে। বস্ততঃ বাংল! 
কোনপ্রকার নাট্যভেদেই সংস্কৃতের ন্যায় অস্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই। সাধারণ 
নিয়মান্থলারে সংস্কত-নাটকের অঙ্ক-সংখ্যা পাচ হইতে দশ।৯ বাংলায় 
কিন্ত এক্প কোনও নিয়ম নাই। বাংলায় নাটকের অঙ্ক-সংখ্য। সাধারণতঃ 
পাচ; কিন্তু ইহার বেশী বা কম সংখ্যাও অনেক সময় দেখ যায়। হাস্যরসবহুল 
নাট্য গ্রন্থ বাংলায় কেবল প্রহসন এই সংজ্ঞা দ্বারাই যে নিদিষ্ট হয় এমন নহে। 
এই অর্থে বহু সংজ্ঞার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা _হাসক, পঞ্চরং 
বা পঞ্চরঙ্গ, বঙ্গনাট্য, নাট্যরঙ্গ, কৌতুকনাট্য, ব্যঙ্গনাট্য প্রভৃতি । অযৃতলাল 
বস্তু তাহাব “অবতার'-এর আখা। দিয়াছিলেন--প্র-পরা-অপ-সং-হসন' । 
প্র-হসন এই ক্ষুদ্র পামে তিনি সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই । 

নাট্যরালকের প্ররুত ম্বরূপবিষয়ে সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রে প্রচুর মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে স্প্রচলিত সাহিত্যদর্পণেব মতে--নাট্যরাসক একান্ক, 
বহুতাললয়বিশিষ্ট, উদাত্বনায়ক ও পীঠমর্দ উপনায়কযুক্ত, শৃঙ্গাররসাদ্বিত, 
হাশ্যরসবহুল ও বানকসজ্জিক। নামী নায়িকাযুক্ত। আব নাট্যদর্পণকারের 
মতে যে-গ্রন্থে রমণীগণ সাগ্রহে নৃত্য দ্বারা বসম্তকালে নরপতির কার্যাবলী 
প্রকাশ করে তাহারই নাম নাট্যরাসক | 

রাজকুষ্ণ রায় তাহাব 'পরিব্রতা” নাট্যগীতির ভূমিকায় নাট্যরাসকের এক 
অতিস্পষ্ট লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--নাট্যরাসক ব। 
নাট্যগীতির প্রকৃত অর্থ আছ্যন্ত দ্বরনিবদ্ধ সঙ্গীতময় অভিনেয় গ্রস্থ। 
অমুতলালের “সতী কি কলঙ্ষিনী বা কলঙ্কভঞ্ন” ও গিরিশচন্দ্রের “অকাল 
বোধন? নাট্যরাসক নামে অভিহিত হইয়াছে। 


১ অপেক্ষান্তৃত আধুনিক কালে সংস্কৃতেও একান্ক, হাস্ব, ত্রান্ক ও চতুরক্ক নাটক দেখিতে পাওয়। 
যায়। (1৮--9137517 10757505 পৃত ৩৪৫01 
তু 


৮২ ভাঁষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


কয়েকটি নৃতন মাম বাংল! নাঁটাসাহিত্ো দেখিতে পাওয়া] যায়। যথা 
আলঙ্কারিক নাটক (হরিদাস চটোপাধ্যায় প্রণীত--যোগা, ১২৯৭ সাল)। 
প্রেমের মধ্য দিয়াও মুক্তিলাভ করা যায় ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য । 

নবনাটক নামে একটি ভেদও কেহ কেহ অঙ্গীকার করিধাছেন বলিয়। মনে 
হয়। সাধারণতঃ. রামনারায়ণ তর্করত্বের একখানি নাটকের নামই ধরা হয় 
নৰনটিক। তবে, ইহা নাটকখানির নিজ সংজ্ঞা অথব! জাতিসংজ্ঞা, সে-সন্বন্ধে 
সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট ও আখ্যাপত্রে “বহুবিবাহ 
প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাট ক।__এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়। 
যায়। নব্নাটক কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে সত্য তবে সমগ্র পঙক্তি- 
টির দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাকে জাতিসংজ্ঞ! ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় 
না। গ্রন্থের প্রস্তাবনার দুইটি স্থল হইতেও এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। 
গ্রন্থকার লিখিতেছেন,_-'এই নবনাটুকে দেশে নব নাটকের অভাব নাই", এ 
সমাজে একখানি নবনাটকের অভিনয় করি। তাহা ছাড়া, বিশ্বনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত ১২৮২ সালে প্রকাশিত ব্ছ্যা্ন্দর নামক নাটককেও 
আখ্যাপত্রে নবনাটক এই আখ্য। দেওয়1 হইয়াছে । নবনাটক যে নাটকের 
এক শ্বতন্ত্র প্রকারভেদের নাম ছিল এই নামকরণকে তাহারই স্পষ্ট প্রমাণ 
বলিয়! মনে করা যাইতে পারে। তবে নবনাটকের লক্ষণ কি-_-ইহাঁর বৈশিষ্ট্য 
কি, সে-সম্বদ্ধে আমর! কিছুই জানি না। 

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর “রলাবিফার'১ নামক এক অভিনব নাট্য গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন- “বৃন্দক'। শ্রীঞষ্জের 
রামলীলা, বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ প্রভৃতি পরস্পরনিরপেক্ষ এক-একটি 
বিষয় এই গ্রন্থের এক-একটি দৃশ্তে নাট্যাকারে চিত্রিত হইয়াছে । পরম্পর- 
নিরপেক্ষ বন্ছ বিষয়ের অবতারণাই বৃন্দকের বৈশিষ্ট্য বলিয়। গ্রন্থকার উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন--“যে নাট্য বহু বিষয়ের প্রসঙ্গ থাকে, যাতে 


১ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনীধ দাশগুপ্ত তাহার “গিরিশ-প্রতিভা, গ্রন্থে (পৃঃ ৫৭২) এই গ্রস্থকে 
“রসাবিীরবৌধক” বলিয়1 উল্লেখ করিয়াছেন । সংস্কৃত 'ডমরুক' নামক বূপকথানি (7088020- 
8155 085108099 01 98088716 01200900088 10 606 0119968] 1107677) 0৫50:5-5০0, 
এন, ০, 59519 ) অনেকট। এইরূপ বলিয়। মনে হয়। ইহা দশ ধলক্কারে' সম্পূর্ণ। নৃঅধার 
এখনে নিবা€ক নামে পরিচিত। 


বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সহদন্ধ ৮৩ 


নান! জাতীয় কার্ধ এককালে প্রদশিত হয় এবং যার অঙ্ক-সংখ্যার নিয়ম নাই 
তাহাকেই বৃন্দক বলে। (পৃঃ ২) 

গিরিশচন্দ্র তাহার 'বুদ্ধদেবচরিত'-এর নাম দিয়াছেন “দেবনাটক । 
ওঁপন্াসিক নাটক, নাট্যোপন্তাস, নাট্যলীল। প্রতৃতি আরও নানা নাম নাটকের 
প্রকারভেদ সুচনার জন্য বাংলায় ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

বাহ্‌ নামকরণের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়! আভ্যন্তরিক বি্ষিয়বিম্তাসের দিকে 
দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের প্রস্তাবনা ও ভরতবাক্য বর্তমান 
বাংল! নাট্যে একরূপ পরিত্যক্ত হইয়াছে । বর্তমান যুগের হুত্রপাতে যে- 
সমন্ত নাট্যগ্রস্থ রচিত হইয়াছিল তাহাদের" মধ্যে কতকগুলিতে প্রাচীন রীতি 
অনুসারে নান্বী ও প্রস্তাবন। ব্যবহৃত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবে 
সকল স্থলে সংস্কৃত রীতি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নাই। হরচন্দ্র ঘোষ কৃত 
'কৌরববিয্লোগ' নাটকের নান্দী গগ্যে বিরচিত। অথচ গঞ্চে নান্দী রচনার 
প্রথা সংস্কৃতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় ন|। 

পরবরতা কালে কোন কোন গ্রন্থে প্রস্তাবন! এই নাম দেখিতে পাওয়া! যায় 
বটে, তবে তাহার সহিত সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার কোনও সম্বন্ধ নাই। 
অবশ্য সকলে এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবন! এই নাম ব্যবহারও করেন নাই । অযৃতলাল 
ব্ন্থ তাহার নাটকের প্রারন্তিক দৃত্তের বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন। পূর্বকূপ, 
সুচনা, পূর্বদৃশ্ত প্রভৃতি নানারূপ নাম তাহার নান৷ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত “মনীষা নামক নাটকে এইরূপ স্থলে "উদ্বোধন? 
শবটি প্রযুক্ত হইয়াছে। | 

ংস্কৃত নাটকে নটী ও স্বত্রধারের যে কার্ধ নিদিষ্ট হইয়াছে বাংল! নাটকে 

তাহা হইতে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। বাংলা নাটকে অনেক সময় 
কুত্রধারকে নাট্যবস্তর ব্যাখাতার কার্য করিতে হয়।৯ বর্তমান যুগের 
প্রথম সময়ের বাংলা নাটকের বিবরণ দিতে গিয়া কিশোরাচাদ মিত্র 
লিখিয়াছিলেন__“অভিনয়ের প্রথমে নট-নটা (স্থত্রধার নহে) নৃত্য- গীতের 
দ্বার দর্শকদিগের পরিতৃপ্ত করিয়া পাত্রপরিচয় করাইয়! দেয়। অভিনেয় 


১ প্রাচীন আসামী নাটকেও নুত্রধারের এইরূপ কার্য ছিল। শঙ্বরদেবের 'পারিজাত-হরণ' 
নাটকে হৃত্রধার সকল সময় রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিয়া! সমস্ত বিষয় বুঝ।ইয়! দিতেছেন। 


৮৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নাটকের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ করিয়] কে কোন্‌ ভূমিক1 গ্রহণ 
করিবে তাহারা তাহাঁরও বিবরণ প্রদান করে ।”১ 

রামনারায়ণের নবনাটকে নটা ও স্বত্রধার নাটকের অবসানে রঙ্গভূমিতে 
আসিয়। প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা! করিয়। দিয়াছেন। অম্ৃতলাল বন্থুর প্রহসন 
«বৌমা'তে অভিনেত্রীগণ দ্বারা নাটকের উপসংহারে এইরূপ কার্য করান 
হুইয়াছে। 

সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা নাটকেও পরিচ্ছেদবিভাগ সাধারণতঃ “অঙ্ক এই 
প্রাচীন নামেই নিদিষ্ট হই্য়াছে।২ তবে কোথাও কোথাও অন্য নামও 
ব্যবহার কর! হইয়াছে দেখিতে পাওয়া ষায়। শ্রীহ্্ষ প্রণীত সংস্কৃত বত্বাবলীর 
অনুবাদ হইলেও রামনারায়ণ তাহার পরত্বাবলী' নাটকে অঙ্কের পরিবর্তে 
প্রকরণ এই নৃতন শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহার 
“মালতীমাধবে অঙ্কের নাম দিয়াছেন £কাণ্ড)। বর্ধমানাধীশ্বর মহারাজ 
বাহাছরেব আদেশান্সারে বিরচিত বর্ধমান হইতে শকাব্দা ১৭৯৬-তে 
প্রকাশিত “কাপালিক' নাটকে অঙ্কের নাম “প্রকরণ” । 

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে অঙ্কের কোন উপবিভাগ করা হয় নাই। “কুলীন 
কুলসর্বন্ব' ( ১৮৫৩ ) প্রভৃতি প্রথম যুগের বাংল! নাটকেও উপবিভাগ দেখিতে 
গাঁওয়। যায় না। কালক্রমে ইউরোপীয় আদর্শে এই উপবিভাগ বাংলায় 
প্রবর্তিত হয়। এই উপবিভাগের নামকরণ সম্বন্ধে কিন্তু একটু অস্থৃবিধা 
হইয়াছিল-_তাহাঁর কারণ সংস্কতে এ জাতীয় বিভাগ ও তৎস্থচক শবে 
অভাব। তাই এক-এক জনে এক-এক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তারা 
চরণ সিকদার তাহার “ভজ্রাজ্ঞুন নাটকে € ১৮৫২) “সংযোগস্থল” এই নাম 
ব্যবহার করিয়াছেন। শেক্স্পীয়রের 11971180% ০? ড901০০-এর বঙ্গানুবাদ 
'ভাঙ্গমতীচিত্তবিলান' (১৮৫৩) ও ৫কৌরববিয়োগ” নাটকে হ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 
ইহার নাম দিয়াছেন "অঙ্গ । তিনি তাহার 'রজতগিরিনন্দিনী'তে সংস্কৃত 
নাটকে অন্য প্রসঙ্গে ব্যব্ৃত 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কালীপগ্রসম্ন 


১০:০৬ 28580, 1879, ০, 57, পৃঃ ২৪৮। 

২ কোন কোন গ্রন্থে অস্কবিভাগ নাই। পঞ্চানন বন্্যোপাধ্যায়ের "রমণী নাটক' (সন 
১২৫৪ সাল--শকাবাঃ ১৭৬৯, ইং ১৮৪৮ পাল) নাটক নামে অভিহিত হইলেও ইহা! অন্ধ বা 
কোনরগ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয় নাই। 


বর্তমান বাংলা নাটকের সহিত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধ ৮৫ 


সিংহ তাহার 'সাবিত্রীসত্াবান্‌* ও “মালতীমাধব' নাটকে ইহাকে 'অস্ক' আখ্য।! 
দিয়াছেন। আর যাঁহ। সংস্কৃত-সাহিত্যে চিরদিন অঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে 
তিনি 'কাণ্ড' নামে অভিহিত করিয়াছেন।৯ কোন কোন স্থলে নাটকের শেষ 
ৃশ্ত ক্রোড়ান্ক বা উজ্জল দৃশ্য নামে অভিহিত হয় এবং তাহার পূর্বে পটপরিবর্তন 
এই নির্দেশ দেখা যায় । রামনারায়ণ তর্করত্বের নবনাটকের তৃতীয়াঙ্কে এই 
উপবিভাগ বুঝাইতে প্রস্তাব শব্ধটি ব্যবহৃত হইয়াছে । “বিগ্যান্থন্দর নাটকে 
(১৮৫৮) ইহার নাম প্রস্তাবন1।২ বর্তমানে এই বিভাগনির্দেশের জন্য সাধারণতঃ 
ছুইটি নাম ব্যবহৃত হয়--(১) দৃশ্ঠ, (২) গ্ভাঙ্ক । দৃশ্তঠ কথাটি ইংরেজী ৪০90- 
এরই অন্থবাদ । গর্ভাঙ্ক শব্দটি সংস্কৃত বটে-__তবে ইহা সংস্কতে 'নাটকান্তর্গত 
নাটক" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃশ্ঠ অর্থে নহে ।৩ 

আশ্চর্যের বিষয় সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয়ও দৃশ্ঠ অর্থে 
গর্তাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন ("মালতীমাধব", “রুকিণীহরণ ও 
«নবনাটকে"র প্রথম এবং চতুর্থ অঙ্ক দষ্টব্য )1৪ 

ভারতীয় নাট্যবহস্ (কলিকাতা, বঙ্গা্ ১২৮৪ ) নামক “সংস্কৃত সঙ্গীত 
ও অলঙ্কার শান্ত্রান্যায়ী নাটাপ্রকরণ' গ্রন্থে (পৃ. ৫) গ্রস্থকার শৌরীন্দ্রমোহন 
ঠাকুব মহাশয়ও গ্ভাঙ্ক শব্ধ এই অর্থেই ব্যবহার কবিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। 


১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক, ১৩৩৮, পৃ. ৩৬, পাদটাক। 

২ ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীষ সংস্করণে এক থণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
্রস্থাগারে আছে। এই সংস্করণ ঈশ্ববচক্ত্র বসু এণ্ড কোং কতৃকি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
প্রকীশকের নিব্দেন হইতে জান যায় ষে সাত বৎসর পূর্বে কোনও বিশিষ্ট ভদ্রলৌক কতিপন্ন 
বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ রচন! করেন এবং তাহাদের বাবহারার্থ ইহার একশত খও মাত্র মুদ্রিত 
করান। বৌধ হয এই গ্রন্থই যতীম্তরমোহন ঠাকুরের রচত বলিয়া উল্লখিত হৃইয়াছে। 
€সুশীলকুমার দে-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকণ, ৩৮৭ খণ্ড, পৃ. ৪১)। 

৩ সংস্কতেও গর্ভাঙ্ক শব্দটি কেবল বিশ্বনাথই ব্যবহার করিয়াছেন বগিয়। মনে হয়। 
'উত্তরচরিতে' সপ্তম অঙ্কে মাম প্রসৃতির সম্মুখে বামচরিতবিষয়ক যে নুতন নাটকের অভিনর 
দেখান হইয়াছে টাকাকারদের মতে তাহার নাঁন গর্ভাঙ্ক নহে, অন্তন্ণট্য বা অন্তনণটক। 

৪ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমীর দে মহাশয় লিখিয়াছেন-_-**"গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজী নাটকের &০৮ ও 
18০979-এর অনুকরণে অস্কের অস্তভু্ত নহে, বরং এক-একটি অন্ক শেষ হইলে এক-একটি গর্ভাঙ্ক 
আরম্ত হইয়াছে। সংস্কত নাটকে গরাঁঙ্ক বিরল হইলেও সংস্কৃত গর্ভান্ক শবের ইছ।ই বোধ হয় 
তাৎপর্য ।' ( সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকণ, ৩৮শ ভাগ, পৃ. ৩৬)। এরূপ উক্তির ভিত্তি কি বুঝা 
যার নণঙ। 


৮৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের গ্রস্থাবলী পুজ্ধাছুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে 
দেখা! যায় যে, তাহার এই দুইটি শব্দের ব্যবহান্ে কিছু পার্থক্য করিয়াছেন। 
নাটক নামে অভিহিত গ্রন্থেই সাধারণতঃ গর্ভাঙ্ক শ্ঝটি ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু 
গ্রহসনাদি স্থলে দৃশ্য শবটি দেখা যায়।৯ 
আজকাল বাংল! নাটকে যবনিকাপতন এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়। যায়। প্রতি অঙ্কের শেষেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত নাটকে 
এইরূপ প্রয়োগ আদৌ দেখিতে পাওয়া! যায় না। এখনকার সিনের বদলে 
তখন একটি পর্দামাত্র ব্যবহৃত হইত। পর্দা ঠেলিয়! সত্বর প্রবেশ করিলে বলা 
হইত «অপটাক্ষেপে প্রবেশ? প্রথম যুগের বাংলা নাটকে অনেক স্থলে 
বর্তমান কালের যবনিকা পতনের অর্থে-পটক্ষেপ শব্দটির ব্যবহার দেখিভে 
পাওয়া যায়। বর্ধমানাধিপতি আফতাব চন্দ্র মহতাব, বাহাছুরের আদেশানু- 
সারে অঘোরনাথ তত্বনিধি কর্তৃক প্রণীত শকাব্দা ১৭০৪ (?), বঙ্গাব্দ ১২৮৯ 
তে বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত “সতী-বিয়োগ নাটকের প্রথমে আছে 
অপটাক্ষেপ; প্রতি অঙ্কের শেষে পটক্ষেপ এইরূপ নির্দেশ রহিয়াছে। ইতঃ- 
পূর্বে উল্লিখিত “কাপালিক নাটকে'ও প্রতি প্রকরণের শেষে এই শব্দটি 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 


১. এই নিয়মের বাতিত্রমের মধ্যে অমৃতলালের প্রহসন 'কৃপণের ধন, এবং গিগ্জিশচন্ত্র কর্তৃক 
জনুদিত শেক্স্পীয়রের 'ম্যাকৃবেধ' নাটক উল্লেখযোগ্য । কৃপণের ধনে গভপন্ক এবং ম্যাক্বেখে দৃষ্ত 
লব ব্যবহৃত হইয়াছে। 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য 


ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সংস্কত-সাহিত্য এক বিচিত্র স্থান অধিকার 
করিয়া আছে। সকল দিক দিয়া ইহ1 সমৃদ্ধব__দেশেবিদেশে ইহার বিপুল 
সমাদর। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ফলেও 
দীর্ঘকাল ইহার মর্যাদা ক্ষন হয় নাই । সাধারণ লোকের মনোরঞ্নের জন্য হাক্কা 
ধরনের পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় রচিত হইত, আর গুরুগন্তীর বিষয় লইয়া 
পঙ্ডিতের! সংস্কৃত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রাদেশিক সাহিত্য দেশের শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের তৃপ্তি বিধান করিতে পারিত না_তাহাদের সঙ্গে ইহার বিশেষ 
কোন সম্পর্কই ছিল না। আজও প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্য মুখ্যতঃ 
এতিহাসিকের ওঁংস্থক্য চরিতার্থ করিতেছে-_সাহিত্য-রসিকের রনপিপাম। 
ইহার দ্বারা তেমন শান্ত হইতেছে না। বর্তমানে প্রাদেশিক সাহিত্যের 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । ইহ! দেশের লোঁককে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান 
দান কবিতেছে। এজন্য সংস্কতের দ্বারস্থ হইবার তেমন কোন প্রয়োজন 
এখন আব নাই। তাই অধুনারচিত সংস্কৃত গ্রন্থের কোন চাহিদা নাই 
ইহার চলতি বাজার-মূলা কিছু নাই। 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত রচনাব ধারা এখনও লুপ্ত হয় নাই--এখনও 
ভাবতেব বিভিন্ন প্রান্তে নানা বিষয়ে অজ সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে । 
ইহাদের পাঠক-সংখ্যা নগণ্য-_সংস্কৃত-রলিক সমাজেও এই সাহিত্যের তেমন 
কোন আদব নাই-+ইহার বিশেষ খেজ-খবর সংস্কৃত প্ডিতেরাও রাখেন ন|। 
আঁমর। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের গৌরব করি- প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য 
লইয়াই আলোচন। করি-_আধুনিক সাহিত্যের পরিচয় জানিবার জন্য উৎহ্ক 
হই না। ফলে এই সাহিত্যের কোন বিবরণ এখনও সংকলিত হয় নাই। 
বস্ততঃ, ইহার পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করাই ছুঃসাধ্য। যে সমস্ত বই মু্রিত 
হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকেরই সন্ধান পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ এগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা করা হয় ন।। 
লাইব্রেরীতে প্রাচীন পুস্তকই সংগৃহীত হয়। যে সকল পুস্তক মুদ্রণ-সৌভাগ্য 
লাভ করে নাই--তাহাদের মধ্যে যেগুলি পুথিশালায় স'রক্ষিত হইয়াছে 


৮৮ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহাদেরও অতি সামান্ত অংশের পরিচয় 'এধ্ন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে । বাকী 
অংশের পরিচয় কত দিনে পাওয়া যাইবে বলা যায় ন1। 

অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই সব গ্রন্থের প্রচার লীমাবদ্ধ। সাধারণতঃ 
গ্রস্থকারের ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহলের বাহিরে এই জাতীয় গ্রন্থের সংবাদ পর্যস্ত 
পৌছে না-- গ্রন্থকার ধাহাদিগকে পুস্তক উপহার দেন তাহারাও সকলে ইহা 
পড়িয়। দেখেন না। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক গ্রস্থকাব তাহার রচিত 
মুদ্ধবোধের টাকার নকল নেওয়ার জন্য পচ টাঁক। করিয়া! পুরস্কার ঘোষণা! 
করিয়াছিলেন । তাহার ধারণ] ছিল--এই ভাবেও তাহার গ্রন্থ কিছু আলোচিত 
ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থলেখকের পক্ষে ইহা! অপেক্ষা মর্মবিদারক আর কি 
হইতে পারে? সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেস্টে কিছু কিছু 
আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ বিভিন্ন সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে-- 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আধুনিক লেখকদিগকে পুরস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
কিন্ত এইরূপ কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সার্থকত। লাভ করিতে পাবে নাই। 
বন্ততঃ, অকথিত ভাষায় রচিত সাহিত্যের পক্ষে যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করা 
সম্ভব নহে-_-ইহা যথেষ্ট বিস্ময় ও ততোধিক কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্ত 
অন্তর স্পর্শ কবিতে পারে না । তবে মরা হাতী লাখ টাক1। তাহাকে একেবারে 
উপেক্ষা করা উচিত নয়। তাই এই প্রবন্ধে আমি তাহার যথাসম্ভব পরিচয় 
দেওয়ার চেষ্টাকরিব। আমি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের কথা 
বলিব এবং প্রধানতঃ বাংল। দেশের কথাই আলোচনা করিব। 

আধুনিক সংস্কৃত-সাহিত্যের বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষা করিবাব মত। কেবল 
বেদ ধর্মশান্ত্র দর্শন কাব্য প্রভৃতি প্রাচীন বিষয় লইয়াই ইহার কারবার নহে-_ 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ইহাব বিচিত্র বিলাস দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই সাহিত্যের মধ্যে মৌলিকতার নির্দশন দুল ভ-_চবিচতর্বণ, পরান 
করণ বা অঙ্গবাদই এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । প্রাচীন গ্রন্থের টীকাটিগ্রনী ও সার 
সংকলন, দেশ-বিদেশের নৃতন ও পুরাতন গ্রস্থের অন্থবাদ বা তাৎপর্য অবলম্বন 
করিয়া এবং অন্থকরণ করিয়া লেখা পুন্তক-পুস্তিকা লইয়! এই সাহিত্য গঠিত। 
প্রথম পধায় অপেক্ষ। দ্বিতীয় পর্যায়ের পুস্তকগুলিই অধিকতর কৌতৃককর, অথচ 
এগুলি মোটেই পরিচিত নয়। 

প্রাচীন ধরনের গ্রন্থের মধ্যে এখানে বিশিষ্ট ছুই-চারিখানির নাম উল্লেখ 
করিতেছি। ম্থতিশান্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ৮৯ 


মহাশয়ের স্বতিচন্দত্রাৌলোক বাংলার পণ্ডিত-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
ইহার কয়েক খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে রঘুনন্দনাদি নিবন্ধকার- 
গণের মত উদ্ধৃত, আলোচিত এবং দরকার মত খণ্ডিত হইয়াছে । কাশীচন্দ্ 
বিষ্ভারত্বের উদ্ধারচন্দ্রিক। এবং উভিষ্যার সদাশিব মিশ্রের কল্যাপদ্ধর্মসর্বন্ব 
বর্তমানে বিশেষ কৌতুকজনক বলিয়া মনে হইবে। পচিশ ত্রিশ বছর পূর্বেও 
খাহ|রা সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করিতেন তাহাদিগকে সামাজিক নিগ্রহ 
ভোগ করিতে হইত । ধর্্শান্ত্রাহছনারে তাহারাও যে সমাজে ম্বম্ধাদায় 
প্রতিষিত হইতে পাবেন তাহাই এই ছুই গ্র্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি 
'মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বরনাথ রাও তাহার ত্বরচিত ধর্মশান্ত্র বিশবেশ্বরস্থৃতি 
গ্রন্থে বর্তমান প্রচলিত ধর্মশান্ত্রে অননুমোদিত আচার-ব্যবহারকেও সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার মতে পিতৃপুরুষের শ্মতিরক্ষার ব্যবস্থ। করাই শ্রাদ্ধ__ 
ব্যভিচাব বন্ধ করিতে হইলে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বার বিবাহের ব্যবস্থা 
কবিতে হইবে ইত্যাদি । 

খড়দহের প্রমিদ্ধ জমিদার প্রাণকৃষণ বিশ্বাসের সহায়তায় রামতোষণ 
বিছ্ালঙ্কার প্রাণতোধিণী নামে যে বিশাল তান্ত্রিক নিবন্ধ-গ্রস্থ রচন। করিয়া- 
ছিলেন তাহ! এখনও তান্ত্রিকসমাজে সুপরিচিত । ইহার একাধিক সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই জাতীয় আরও কিছু কিছু গ্রশ্থেরও সন্ধান 
পাওয়া যায়। 

এই যুগে কাব্য ও নাটক লিখিয়। অনেকে পণ্ডিত-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শান্তিপুরের রামনাথ তর্করত্ব, নবদ্বীপের 
অজিতনাথ স্ায়রত্ব, ভাটপাভার পঞ্চানন তর্করত্ব, পাবনার অধ্যাপক হেমচন্দ্ 
রায় কবিভূষণ, €কাটালিপাডার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস 
সিদ্ধান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত কাপীপদ তর্কাচার্ধেব নাম উল্লেখযোগ্য । বাংলার 
বাহিরের কবিদের মধ্যে শ্রীমতী ক্ষম। রাওয়ের লেখা একাধিক কাব্য গ্রস্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার লেখার বিষনবস্ আধুনিক । 

ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাবানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণ 
ও ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যানাগরের ব্যাকরণ-কৌমুদী দুরূহ ব্যাকরণকে সাধারণের 
নিকট স্থগম করিবার উদ্দেশ্তটে রচিত। বাংল! ও সংস্কতে লিখিত ব্যাকরণ- 
কৌমুদীর আদর আজও অব্যাহত রহিয়াছে। ছন্দঃশান্ত্রে বৃত্তরত্বাবলী নামক 
গ্রন্থে চিরপ্বীব ভাষাছন্দকেও সংস্কৃতে গ্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । 


৯, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অভিধানে আধুনিক বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির অবতারণ। উনবিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে । এ বিষয়ে অগ্রণী বোধ হয়' ১৮১১ সালে প্রাণকুষণ বিশ্বাস 
মহাশয়ের সহযোগিতায় রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয় রচিত শব্ান্ধি। রঘুমণি 
আরও একখানি অভিধান সংকলন করেন। ইহার নাম শব্মুক্তামহার্ণব। 
ইহাই উইলসন্‌ প্রণীত সংস্কত-ইংরাজি অভিধানের মূল। এই প্রসঙ্গে রাজা 
রাধাকান্ত দেবেব শব্দকল্পদ্রম (১৮২২--১৮৫৮) ও তারানাথ ভর্কবাচস্পতির 
বাচম্পত্য (১৮৭৩--১৮৮৪ ) উল্লেখযোগ্য । শব্দকল্পদ্রম সংস্কৃত ব্যবসায়ী 
মাত্রেরই পরম আদরের বস্ত। 

বেদ পুরাণ তন্ত্র প্রাচীন ভারতীয় বিষয়বস্ত্ ছাড়া নূতন এবং অভারতীয় 
বিষয়বস্ত লইয়া কয়েক শত বৎসর পুর্ব হইতেই সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনার স্থত্রপাত 
হয়। এই সব গ্রন্থের মধ্য পারপীক ধর্মগ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ প্রাচীনতম । 
ইহা! ছাড়া, সংস্কৃতি লেখা তেলেগু, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাব ব্যাকরণ 
এবং বিভিন্ন ভাষা-গ্রস্থের টীকা এক বিচিত্র জিনিস । সংস্কৃতের সাহায্য 
ছাড়া কোন বিষয়ই ষথোচিত গৌরব ও মরধাদা লাভ করিতে পারে না-এই 
ধারণাই সংস্কৃত-সাহিত্যে এই সমন্ত বৈচিত্র্য স্যট্টির প্রধান কারণ। এই 
ধারণার বশবর্তা হুইয়াই উনবিংশ শতীব্দীব প্রথম ভাগে খ্রীষ্টান পাত্রিগণ 
বাইবেলের অন্গবাদ রটনায় প্রবৃত্ত হন । বিভিন্ন সময়ে এই অনুবাদের বিভিন্ন 
সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। যীশুগ্রীষ্ট ও তাহার শিষ্যদের জীবন-বৃত্তান্ত 
বর্ণনা করিয়া সংস্কৃত পুরাণের ধরনে একাধিক ব্বতন্ত্ গ্রন্থও রচিত ও প্রচারিত 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্সঙ্গীতা, শ্রষীশ্ুগ্রীষ্টমাহায্ম্য, শ্রীপৌলচরিত্ত 
প্রভৃতি গ্রন্থের নম কর! যাইতে পারে। এই-সকল গ্রস্থ রচনায় মুইর 
সাহেবের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। ইহা৷ ছাড়। ব্যালেপ্টাইন্‌ শ্ীপ্ধর্মরহস্ত বিবৃত 
করিয়া খ্ীষ্টকৌ মুদী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অন্য নিরপেক্ষ 
ভাবে দেশীয় লোকের লেখা! বইও পাওয়াঁষায়। কিছু দিন পূর্বে তারাচরণ 
চক্রবর্তীর শ্রীঞ্টোপনিষত প্রকাশিত হইয়াছে । 

সংস্কৃতের মাধ্যমে বিভিন্ন আধুনিক বিষয় শিক্ষা! দেওয়ার উদ্দেস্ত্যে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম বোধ হয় ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত ইংলগ্ডের ইতিহাস নৃত্বোদনস্তোৎস। এ সালেই প্রকাশিত ক্ষেত্রতত্ব- 
দীপিক1 হাটনের জ্যামিতির সংস্কৃত অন্বাদ। বিটঠল শাস্ত্রীর বেকনীয়- 


আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ৯৯. 


শ্ত্রবযাখ্যান প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেকনের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। ব্যালেপ্টাইনের 
ম্যায়কৌমুদী আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্বসমূহের সার সংকলন। কথিত আছে, 
বাধানাথ শিকদার ডক্টর টাইটলারের সহযোগিতায় কতকগুলি ইংরাজি 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের কোনও 
বিবরণ জানিতে গার যায় নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
রচিত এই জাতীয় আরও কয়েকখানি গ্রস্থের নাম করা যাইতে 
পারে। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষণারীর ও সিদ্ধান্তনিদানের রচয়িতা 
প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় ভাক্তার গণনাথ সেন। আধুনিক 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের কতকগুলি মৃূলতত্ব ইহাদের মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। 
আধুর্বেদের ছাত্রগণকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মহিত পরিচিত করাই 
গ্রন্থ গুলির উদ্দেশ্য । টোলের ছাত্রগণকে গণিত, ইতিহাস, ভূগোলের গোড়ার 
কথাগুলি বুঝাইবার উদ্দেশ্টে এইরূপ আরও কতকগুলি গ্রন্থ সম্প্রতি সংকলিত 
হইয়াছে। ১৮৭১-৭৩ সালে চার খণ্ডে প্রকাশিত গোবিন্বকান্ত বিদ্যাভৃষণ 
লিখিত ভারতবর্ষের পদ্যময় ইতিহাস গ্রন্থ লঘুভারত ও ১৯১৩ সালে লাইপর্বগে 
মুদ্রিত দশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত রাজ! শ্তামাকুমার ঠাকুরের জার্মণিকাব্য এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

সংস্কৃত ভাষাকে স্বভাবে আয়ত্ব করিবার স্থবিধার জন্য ও সংস্কৃত ভাষার 
সম্যক জন্শীলনের জন্ত অনেক ক্ষেত্রে সংস্কতরচনার আশ্রয় গ্রহণ কর। 
হইয়াছে। গৌরববোধ, কৌতুহল এবং সংস্কৃতকে সকল দিক দিরা সমৃদ্ধ 
করিবার আকাঙ্ষা অনেককে সংস্কৃত রচনায় অন্ুপ্রেরণ। জোগাইয়াছে। 
দেশ-বিদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে পরম্পব হাত মিলাইয়াছেন। 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গিলক্রাইষ্ট ফোর্ট উইলিঅম কলেজের 
ছাত্রদের জন্ত ঈশপের গল্প ও এই জাতীয় অন্তান্ত গল্পের সংস্কৃত ও বিভিন্ন, 
দেশী ভাষায় অনুবাদ করাইয়। একখানি গ্রস্থ প্রকাশ করেন। ফোর্ট উইলি অম 
কলেজে এ সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বিতর্কসভার আয়োজন করা হইত । এইবপ 
এক সভার মিঃ গোয়্ান সংস্কৃত ভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত 
প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং প্রাচ্য ভাষ। বিভাগের অধ্যক্ষ কেরি সাহেব সংস্কৃত 
ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। প্রবন্ধ ও বক্তৃত। ছুইটিই ছাপ! হইয়াছিল । 
বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্যাপেলার সাহেব জার্মাণ ও গ্রীক কবিদের 
অনেকগুলি কবিতার স্বকৃত সংস্কৃত অহ্থবাদ সুভাষিতমালিক1 ও যবনশতক 


৯২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের এই জাতীয় 
রচনার মধ্যে সেক্স্পিয়রের নাটকের গল্পের, 'তামিল কম্পরামায়ণের, 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুগ্ডলার সংস্কৃত অন্থবাদদ এবং 
আমাদের দেশের মহাপুক্ষদের জীবনবৃত্ব লইয়া! রচিত শিখগ্ুরুচরিতাম্ৃত, 
দয়ানন্মচরিত, তুকারাম-চরিত, সত্যাগ্রহগীতা এবং গান্ধিস্থত্র প্রভৃতি গ্রস্থ 
উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন প্রান্তের লেখকের] এই সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 
আধুনিক ধরনের সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশ আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ঘটনা। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারবৃদ্ধি ও 
স্কৃতকে দেশ-প্রচলিত ভ।ষ। হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আকাক্া পত্রিকা 
প্রকাশের উদ্দেশ্ট । এই উদ্দেশ্য লইয়া প্রায় এক শত বৎসর ধরিয়া! ভারতের 
নান। প্রান্তে নানা সময়ে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে । 
পত্রিকাগুলির অধিকাংশই শ্বল্লাযু--বেশীর ভাগই ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টাম্ 
প্রকাশিত। ইহাদের মূল্য যাহাই হউক না কেন, দেশের পত্রিকার 
ইতিহাসে ইহাদ্দিগকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। আমি এখানে 
কতকগুলি পত্রিকার নাম করিব। প্রাচীন গ্রস্থ প্রকাশের উদ্দেশ্ে প্রথম 
পত্রিক। প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় পত্রিকার মধ্যে প্রত্বকম্রনন্দিনী, উষ্া, 
পণ্ডিত ও কাব্যমালার নাম করা যাইতে পারে । গাচমিশালি বিষয় লইয়। 
গঠিত পত্রিকার মধ্যে লাহোর হইতে ১৮৭১ সালে বাঙালি পণ্ডিত হৃষীকেশ 
শান্ত্রী মহাশয় প্রকাশিত বিদ্যোদয় খুব প্রাচীন। ইহ? প্রায় পঞ্চাশ বখনর 
চলিয়াছিল। সংস্কতে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা বোধ হয় 
প্রথমে হয় কাঞ্ধীতে । এখান হইতে ১৮৯৯ সালে মঞ্জুভাষিণী প্রকাশিত হয়। 
বর্তমানে এই জাতীয় ছুইখানি পত্রিকা প্রচলিত আছে। একখানি নাগপুরের 
সংক্কত ভবিতব্য আর একখানি অযোধ্যার সংস্কৃত সাকেত। আগাগোড়। 
কবিতায় পরিপূর্ণ সংস্কৃত পদ্যগোষ্ঠীর ত্রেমাসিক পত্রিক1 একটি কৌতুককর বস্ত। 
১৯২৬ মালে ইহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞাপনাদি 
সমস্ত বিষয়ই কবিতায় প্রকাশিত হইত। বিভিন্ন স্থান হইতে অন্ত যে সমস্ত 
পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, তাহাদের সকলের 
পুর্ণ পরিচয় সংকলন করা দুঃসাধ্য । ধাহাদের নাম জানা যায় তাহাদের 
বিবরণ দেওয়ার স্থানও এখানে নাই। 


সংস্কত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা 


বাংলা সাহিত্যে অগণিত মুসলমান কবির দান ও একাধিক মুসলমান 
নরপতির আস্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রেরণার উদাহরণ প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যসেবী 
মাত্রের নিকট স্থপরিচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, মুনলমানগণের উৎসাহ ও সাহায্যে পরিপুষ্ট বাংল। সাহিত্য কেবলমাত্র 
মুদলমান সংস্কৃতির গ্রচাবে ব্যাপৃত হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রধানতঃ ইহ হিন্দুর 
ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুকূল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ । হিন্দুব পুরাণাদির 
অন্নবাদ ও হিন্দুর সম্প্রদায়বিশেষের উপাখ্যান এই সাহিত্যেব বহুল অংশ 
অধিকার করিয়। রহিয়াছে । 

পবকীয় সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানগণের এই অঙ্গরাগ 
কেবল প্রাদেশিক সাহিত্যে মধ্য দিয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে এমন নহে 
স্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও ইহাব প্রচুব নিদর্শন রহিয়াছে। আকবর প্রভৃতি 
নবাব-বাদশাহদের উদ্যোগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনৃদিত 
হইয়াছিল এবং সংস্কৃত ভাষ। অবলম্বনে হিন্দুব জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে একাধিক 
স্বতন্ত্র গ্রস্থও রচিত হইয়াছিল-এ সকল কথ। পণ্ডিতসমাজে অল্পবিস্তব 
স্থবিদ্বিত।১ 
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9675085 0) 076 11257723 60 07581907876 71751970426  (08100668 79516ত। ১৯৩৩, 
পৃ ২১৫-২৫), টি, 15102006100, 01 1-800108 10. 10015% 2011708 00781200055 
2919 (১5 0600007009808) পৃ ১৪৭--৫*, ১৮৫ হাভৃতি | শ্রীবরকৃত রাজতবঙ্লিণীর পরিশিষ্ট 
হইতে জাঁন। যায় যে, 'কাশ্ীরের আকবর' জাইনউল-আবিদিনের প্রয়োজ কতীয়ও এইরূপ বন 
গ্রন্থ অনুদিত হইয়াছিল । শ্রীবর লিখিয়াছেন,_ 

দশশবতা রপৃ্ণীশ-গ্রস্থরাজ-তরঙ্গিণীঃ । 

সংস্কৃতাঃ পারসীবাচ। ব।চকাহান্বকাররৎ ॥ 

ব্লেচ্ছৈরৃহৎ্কথানারং হাটকেশ্বরসংহিও1। 

পুরাণ।দি চ তদ্যুক্ত)1 বাচ্যতে নিজভীযয়1॥ (শ্রীবরকৃত রাজতরঙ্গিণী--১1৫1৮৫-৬ ) 


৯৪ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


ংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্‌ দিয়! এই সকল গ্রস্থের মূল্য উপেক্ষণীয় 
নহে। অনূদিত ও আলোচিত গ্রন্থের মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যেগুলির 
সংস্কৃত মূল বর্তমানে অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পঞ্ডিতগণ 
এই সকল ফারসী গ্রস্থের আলোচনা করিলে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে 
অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং মুসলমানগণের 
ংস্কতাভিজঞতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে । বিস্তু ছুঃখের বিষয়, 
এই দিকে তেমন কোনও আলোচনাই এ পর্যন্ত হয় নাই। 
উল্লিখিত অনুবাদাদি গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়া মুসলমানগণ সংস্কত সাহিত্যের 
প্রচার ও প্রসারকল্লে বু উল্লেখযোগ্য কার্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্তিতগণকে বৃত্তি ও উপাধি দান কারয়া অনেক মুসলমান রাজা 
তাহাদিগকে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনায় উৎনাহিত করিয়াছেন--কেহ কেহ প্রত্যক্ষ 
নির্দেশনহকারে গ্রস্থবিশেষ রচন1| করাইয়াছেন। প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত 
বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে যে সকল 
বৃত্তান্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চৎ বিবরণ 
প্রদত্ত হইতেছে। 
এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা দরকার যে, কেবলমাত্র মুসলমান সংস্কৃতি বা 
সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্টে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ অতীব বিরল২। বস্তুতঃ 


২। মুসলমান নরপতির আদেশে ব1 সন্তোষ বিধানার্৫থ রচিত একখানি ফারসী 
গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদের কণ। উল্লেখযোগ্য । কাশী'ররাজ মহমদ শাহের সন্তোষার্থ প্রীবর 
পণ্ডিত প্রনিদ্ধ ফারদী কৰি জাঁমিবিরচত যুহ্নফ লোলেখার প্রখ্য।/ত কাহিনী অবলম্বন করিয় 
কথাকৌতুক নামক গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন । রাজ] রাজেঞ্ লাল মিত্র ও জর্জ বলার ইহীর 
দুইখানি পুধির বিবরণ প্রকাশ কগিয়াছেন (2০8169৪ 01 98708, 0188, ৮২৫৮৫ ) 1086818 
606. 01 % 6০00৮ 01 869:01) 01890591198, 108810071, 19100880% %00. 09:06:52] 100, 
পৃঃ ৬১)। কাব্যমালা'য় ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পৃনার 011608819০0 
£890০গর ক্যাটালগ ( ১৯৪৭ | নং ৯৯১) হইতে জান? যায়, 9০%10166 সাহেবের সম্পাদকতায় 
ইহার এক ইউরোপীয় সংশ্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল--কিস্তু উহ! আমি দেখি নাই। অপেক্ষা 
কৃত আধুনিক বুখে কাশ্মীরের হিন্দু রাজ! রণবীরসি হের আদেশে সাহিবরাম কতৃক এইরূপ 
আর একখানি গ্রন্থ রচত হইয়াছিল। ইহার নাম বীররহশেখরশিধা। ইহা! চঅখলাক-ই- 
মোহ-সিনী গ্রন্থের অনুবাদ । ইহার পুধির বিবরণ রঘুনাথ টেম্পল লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির 
ষ্াইনকৃত ক্যাটালগে প্রদত্ত হইর়াছে। 


সংস্কত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা ৯৫ 


ইরাণীদিগের আবেস্তা ও শ্রীষ্টানদিগের বাইবেলের সংস্কৃত অন্বাদের মত 
কোরাণ শরীফের কোনও সংস্কৃত অনুবাদ গুণীত হইয়াছিল বলিয়া জান। 
যায় নাই। তাই মনে হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতগণের গ্রতি আনুকূল্য ও উৎ্সাহ- 
প্রদর্শন মুনলমান নরপতিগণের পা্ডিত্যগ্রীতি ও সাহিত্যাঙ্থরাগের নিদর্শন। 
কলাবিজ্ঞান, অভিধান, কাব্য প্রভৃতি সাধারণের রচিকর বিষয়েই তাহাদের 
অচ্ছরাগ বেশি ছিল বলিয়। মনে হয়। 

যে নকল ভারতীয় মুসলমান নরপতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্তিতবর্গকৈ অভিনন্দিত 
ও উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাংলার জালালুদ্দীনই বোধ হয় 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সগ্ভ: মৃপলমান ধর্মে দীক্ষিত জালাল এ বিষয়ে পিতা 
রাজা গণেশের অন্স্থত রীতিরই অঙ্বর্তন করিয়াছেন। তিনি বুহস্পতি 
নামক বিবিধ গ্রস্থরচন্দিতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে ছয়টা উপাধি প্রদান করিয়া 
ছিলেন। রায়মুকুট উপাধি প্রদানের সময় একট! বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
কর হইয়াছিল। এই প্রনঙ্দে তাহাকে হাতীর উপর আরোহণ করান 
হইয়াছিল এবং হার, মুক্তাথচিত কুগুল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার ও বহু অশ্ব 
তাহার অসাধারণ পঙিত্যের পুরস্কারশ্ববূপ তাহাকে উপহার দেওয়া 
হইয়াছিল।৪ প্রয়াগের নিকটবতী কড়ার মালিক সলতানাহি সঙ্গীতশান্ত্রে 
বহু পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন-_ভূমি ত্বর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি দান করিয়। নান স্থান 
হইতে পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন এবং তাহাদের দ্বারা ১৪২৮ সালে সঙ্গীত- 
শিরোমণি নামে এক গ্রন্থ রচন। করাইয়াছিলেন। 

হুমাযুনের সমসময়ের দিল্লীর অধিপতি.সলেম সাহ সারস্বতগ্রক্রিয়া! নামক 


৩1 এ সম্বন্ধে 00028] ০£ 00৪ 4৪181০ 3০919৮ড ০? 793608%) নামক পত্রিকার 
( ১৯২৮।৪৬৫--৬ ) প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


এস্থলে ইহও উল্লেখযোগ্য যে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ ভারতীয় পণ্ডিত সম্প্রপায়ের মধ্যে ধম 
প্রচারের উদ্দেশে কেবল বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ প্রচার করিয়।ই ক্ষান্ত হন নাই। পক্ষান্তরে 
হিন্দু পুরাণের অনুকরণে একাধিক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


৪ জ্যে|তিন্্মপিপুঞ্জরঞজনরুচং হারং জলংকুগ্লে রতবৌঘঙ্ছুরিত1 দশাঙ্ুলিজুষঃ শোচিম্মতীরু- 
গিকা:। যঃ প্রাপ্য ছ্বিরদোপবিষ্টনকললানৈরবিনদন্পাচ্ছত্রে তৈস্তরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিথ্যামভিথ্য।- 
বতীম্‌ ॥ 109507106155 086, 980৪, 0198, 109, 02009 75101525---২৯৫8-৫ | 


৯৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ব্যাকরণ গ্রন্থের টাকাকার চন্দ্রকীতির সমাদর, ও সম্মান করিতেন, এন্ধপ 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

উৎসাহদাতাঁদের মধ্যে প্রখ্যাতনামা আকবরহই বোধ হয় সমধিক 
প্রসিদ্ধ। তীাহারই নির্দেশক্রমে বিট্ঠল নামক পণ্ডিত 'নর্তননির্ণয় নামক 
নৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন ।৬ সুলতান বুরহান খার নির্দেশাহুসারে 
এই বিট্ঠলই বোধ হয়, সঙ্গীত সম্বন্ধে ষড়রাগচন্দ্রোদয়৭ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। 

ংস্কৃত পণ্ডিতগণের পারনী ভাষ। শিক্ষার সৌকর্ষসাধনার্থে আকবর সংস্কৃত- 
ভাষায় একখানি পারনী ভাষার ব্যাকরণ লিখাইব!র ব্যবস্থা! করেন। এই 
্রস্থখানির নাম প|রশীপ্রকাশ, রচয়িত। কৃষ্দাস। ইহার স্ুত্রসংখ্যা ৪৮১। 


€। শ্রীমৎসাহিসলেমভূমিপতিন! সন্মানিতঃ দাদরম্‌। 

হুরিঃ সর্বকা।লম্দিকাকলিতধীঃ শ্রীচন্্রকীতিঃ প্রভুঃ 

13915218৯95 866208 01 98709+ 5 0020%0, পৃই ৯৮১ পাদটীকা ২। সারম্বত ব্যাকরণেৰ 
টাকাদির€য়িতা আরও ছুই একজনেয় গ্রন্থে মুসলমান নরপতিদের উল্লেখ পাওয়। যাঁয়। 
সারম্বতপ্রক্রিয়ার টাকাকার পুঞ্জর।জ মালবের গিয়াস্উদ্দীন খিলজীর মন্ত্রী ছিলেন। তর্কতিলক 
ভট্টাচার্য জীহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সারমতশৃত্রের এক টীক। সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন-__এঁ টাক] 
হইতেই এপ কথ। জানিতে পার] যাঁয়। সপ্তবতঃ এই সকল নামের উল্লেখ দৃষ্টে শ্রীযুক্ত শ্রীধর 
বেলবেলকর অনুমান করিয়াছেন যে, এই সকল মুসলমান নরপতি ন্বললায়াসগ্রান্থ সারম্বত 
ব্যাকরণের অনুশীলনে উৎপাহ দিয়াছিলেন (8/868708 96০, পৃঃ ৯৩)। কিন্ত এই নামমাব্রের 
উল্লেখ হইতে এতটা অনুমান কর! কতদুর যুক্তনঙ্গত, তাহা বিবেচ্য । বন্ততঃ, স্পট ইঙ্গিত না 
থাকিলে কেবল নামমাত্রের উল্লেখ হইতে আলোচ্য প্রবন্ধে কৌন সিল্ধীস্তে উপনীত হই নাই। 
ফলে, টোডরমগ্ সংকলিত টোডরানন্দ ও ভূবনানন্দ সংকলিত বিশ্বপ্রদীপ গ্রন্থে স্পষ্ট ব। অস্পষ্টভাঁবে 
আকবর ও শেরস।হের উদ্লেখ থাকিলেও এবং এই ছুই গ্রন্থ প্রণয়নে তাহাদের উৎসাহদানের কথ! 
মহামাহ।পাধ্যা় হ্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ( বঙ্গীয় এসিয়াটিক সৌসাইটার পুথির বিবরণ-_৩। 
ভূমিক। পৃঃ ২৫ ) কেহ কেহ অনুমান করিলেও স্পষ্ট নির্দেশের অভাবে এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছু 
বলা হয় পাই। তবে এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্য, এইরূপ অনেক নরপতির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ সংস্কৃত 
বহু গ্রন্থে পাওয়। বায়। 

৬1 বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় ইহার একখানি পুথি আছে। এ পুধি 
অবলম্বন করিয়। শ্রীযুক্ত অধেম্গকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশর 'হরপ্রনাদ সংবর্ধনলেখমালা'য় (প্রথম 
খণ্ড' পৃঃ ৭--১৩ ) ইহার এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । 

৭) এই গ্রন্থ বোম্বাই, মালাবার হিল হইতে ভালচন্ত্র সীতারাল সুক্থন্কর করৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে। 


সংস্কৃত সাহিত্যে মুসলমানের প্রেরণা ৯৭ 


ইহ1 আট অধ্যায়ে বিভক্ত । অধ্যায়গুলির নাম-_সংখ্যাশব্বনির্ণয়, শব্মপ্রকরণ, 
কারকপ্রকরণ, সমাসপ্রকরণ, তাদ্ধতপ্রকরণ, আখ্যাতপ্রকরণ, কৃত্প্রকরণ। 
এক যুগে এই গ্রস্থের আদর ছিল বলিয়! মনে হয়-_ইহার অনেকগুলি পুথি 
পাওয়। যায়। ১৯১২ সালে 11018) 400100970 পত্রে (পৃঃ ৪৪ প্রভৃতি ) 
ভি, এম. ঘাটে মহাশয় এই গ্রস্থের বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছিলেন | তৎপূর্বেই 
১৮৮৮ সালে ওএবর কর্তৃক জর্মীন ব্যাখ্যা! সহ ইহার এক পাণ্ডত্যপূর্ণ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল । 

গঙ্গাধর নামক এক ব্যক্তি আকবর সাহির নির্দেশানসারে 'নীতিসার, 
নামক গ্রন্থ সংকলন করেন। এই আকবর সাহি প্রনিদ্ছধ আকবরের সহিত 
অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন। ইহার একখানি পুথির বিবরণ বঙ্গীয় 
এনিয়াটিক সেসাইটীর পুথির বিবরণেব মধ্যে (৭৫৫০৫ ) পাওয়া যায়। 

একাধিক পণ্ডিত আকবরের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
ুহূর্তমালা' নামক জ্যোতিষগ্রস্থের রচয়িত৷ রবুনাথের পিতা নৃসিংহ আকবরের 
নিকট হইতে স্বীয় জ্যোতিধিগ্ঠার নিদর্শনস্বরূপ “জ্যাতিবিৎসরস, এই উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন ।৮ মনে হয়, এই নৃসিংহ ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে প্রদত 
পণ্ডিতের তালিকায় উল্লিখিত নরনিংহ৯ একই ব্যক্তি । 

কাদস্বরীনামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্কাব্যের পূর্বার্ধ ও পরার্ধের টীকারচয়িতা 
ভাহুচন্্র ও সিদ্ধচন্দ্র আকবরের নিকট হইতে যথাক্রমে উপাধ্যায় ও যুহ্্যহম 
(?) উপাধি লা করিয়াছিলেন, এ কথা তাহাদের টাকার পুষ্পিকায় 
উল্লিখিত হইয়াছে ।৯০ 

শুন। যায়, তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা নারায়ণ ভট্টকে 


স্পা 


৮। শাহাকব্বরসাবভৌমতিলকাদিল্লীমতশ্লীশ্বরাজ্ঞযোতিধিৎসরসত্মমাপ পদ বীমাসেরি হুর্গগ্রহে ॥ 
108৪০, 086, 98105. 015৪, 119 609 2818060০9০০, 7380881- তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭৭৬ | 
৯ | 10190 70186011091] 0009:69219--১৩1৩৩ | 
১০। ভানুচন্্র-লিখিত অংশের পুম্পিক। £-- 
পাতিশাহপ্রাঅকব্বরপ্রদাপিতোপাধ্যা়পদধারক£."ত। ভানুচজ্র গ্রন্থের প্রারস্তেও 
আকবরদত্ত সম্মানের উদ্ভেখ করিয়াছেন +-- 
শ্রীবাচকঃ সম্প্রতি ভ।নুচন্্র অকব্বরজ্জাপতিদত্বমান | 
সিদ্ধচন্ত্র-লিখিত অংশের পুশ্পিক! :- 
প্রীঅকব্বরপ্রনত্বযুন্্যহমাপরাভিধানমহোপাধ্যায়... | 
শি 


৯৮ ভাষা! সাহিত্য সংস্কৃতি 


জগদ্গুকু এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।৯১ আইন্‌-ই-আকবরীতে 
উল্লিখিত নারায়ণ১২ ও এই নারায়ণকে অভিন্ন বূলিয়। মনে হয়। 

টোডরানন্দ, তাজ্জিক প্রভৃতি রচয়িতা নীলকঠও ইহার প্রদত্ত সম্মানে 
গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।৯৩ 

হরিহরাবলী, পঞ্যাম্ৃততরঙ্গিণী, স্ভাষিতাবলী, স্থভাষিতসারসমুচ্চয় 
প্রভৃতি সুক্তিগ্রস্থে অকবরীয় কালিদান নামক এক কবির কবিত। উদ্ধৃত 
হইয়াছে ।৯৪ কবির এই উপাধি স্বগৃহীত কি আঁকবর-প্রদত্ত তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই। 

যে সমন্ত পণ্ডিত আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের প্রসাদলাভে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে তাজ্জিকরচয়িতা। নীলকণ্ঠের পুত্র গোবিন্দ শর্মা,১৫ 
কবিকর্ণপূর প্রভৃতির নাম কর। যাইতে পারে। কবীন্দ্রের অস্থজ কামরূপবাসী 
করণবংশীয় কবিকর্ণপূর জাহাক্গীরের নির্দেশক্রমে সংস্কৃত পারসীপদপ্রকাশ 
নামক গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন।৯৬ পারসী ভাষার একথানি ব্য/করণও 
তিনি সংস্কৃত পদ্ভে রচন! করিয়াছিলেন । জাহাঙ্গীর নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন 
কি না বলিতে পারা যায় না। তবে কাব্যালঙ্কারস্থত্রের একখানি পুথিতে 
সেলিম নামাক্কিত মুদ্রা দৃষ্টে মনে হয়, তাহার গ্রন্থাগারে সংস্কৃত 
পুথিও ছিল ।৯৭ 

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের বিদ্বোৎসাহিতাও কম ছিল না। ইহার 
সস্তোষবিধানের জন্য বেদাক্গরায় পারশীপ্রকাশ নামক জ্যোতিষবিষয়ক 


১১1 10880 096, 9808, 2188, 49. 800. 13908, ৩য় খণ্ড 724919,09 পৃঃ 22৬17, 
১২। 100. 70186. 238:6905-- ১৩৩৪ । 
১৩। 7196. 06 101081105853629--7005097 ০), পৃঃ ৪২২ 
১৪ | 1880, 09৮, 9808, 018৪. 4৪, 90০* 88108. ৭৫8৫8) [১8/৪:9০০96০024 
9980 ০01 19%095 2188, পৃহ ৫৭1 7910800৮906, 99800) 01 9805. 1158. 73000, 
27881, (1881-9] ) পৃহ যা 
১৫) 19890, 056৮, 980৪, 0188. 4৪, 9০০. 736706--৩। ৭৬৮ । 
১৬। আমজ্জহীঙগীরমহেল্রতৃপরদান্তাধ (1?) নিদেশরূপম্। করোত্যদঃ সংস্কতপারসীকপ?- 
প্রকাশং কবিকর্ণপূরঃ॥ এই প্রসঙ্গে এসিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় (১৯২৮, পৃঃ ৪৭*) 
প্রকীশিত ষল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 
১৭1 15510075081559 1196 ( 05617508 0219100%] 99165 0079 0:0--, ড়, 


সংস্কৃত সাহিত্যে মুনলমানের প্রেরণা ৯৯ 


কোষগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন।১৮ ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্্যাসী 
কবীন্দ্রাচার্ধকে “সর্ববিদ্যানিধান, এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। 
বাঁরাণসী ও প্রয়াগে তীর্থ-যাত্রীদের নিকট হইতে কর আদায়ের যে প্রন্তাব 
হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে কবীন্ত্রাচার্ধয বহজন সমভিব্যাহাঁরে 
সাঙ্তাহানের দরবারে উপস্থিত হইলে এই উপাধি প্রদত্ত হয়।৯৯ কথিত 
আছে যে, পরশুরাম মিশ্র নামক প্রবীণ পণ্ডিতকে সাজাহান “বাণীবিলাস রায়” 
উপাধি প্রদান করেন।২০ স্তুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ইহারই সভা 
অলঙ্কত করিয়াছিলেন-_-এই “দিল্লীবল্পতেরই” প্পাণিপল্পবতলে" তিনি নবীন 
বয়স কাটাইয়াছিলেন। শাজাহানের নিকট হইতেই তিনি পণ্ডিতরাজ উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। 

শাজাহান ও তাহার মন্ত্রী বাসফ খার নির্দেশে নিত্যানন্দ ১৬২৮ খুষ্টাব্ধে 
সিদ্ধান্তসিন্ধু নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। আলোয়ার রাজ্যের 
পুথশালায় ইহার পুথি আছে। 

কাশ্মীরেব জাইন-উল-আবিদিনের সংস্কতান্নরাগের উল্লেখ ইতঃপূর্বেই 
কর! হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থের পারসীক অনুবাদ প্রণয়ন করিয়াই তিনি 
ক্ষান্ত হন নাই। সংস্কত পুথি সংগ্রহেও তাহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়। 
মনে হয়। তিনি অর্থ ও নানা স্থান হইতে সংগৃহীত পুথি পণ্ডিতদিগকে 
দান করিতেন২৯_-পণ্ডিত পোষণ কবিতেন-নিজে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের 
পাঠ.শুনিতেন।২২ 


১৮। নত্বা প্রাডুবনেশ্বরীং হরিহগৌ লন্বোদরাদীন্‌, দ্বিজান্। ভ্রীমচ্ছীহজহীননরেন্্রপরমগ্রীতি- 
প্রসাদাণ্তয়ে॥ কৃত্বা সংস্কতপারনী করচনাভেদপ্রদং কৌতুকং। জ্যোতি.শান্ত্রপদোপযো গ্রি- 
সরলং বেদাঙলরায়ং নুধীঃ॥ 

১৯ | ভ5200150575%18 11867 01025স0: পৃ ৫ | 

২*। শ্রাগোপীনাথ কবিরাজ-_5%:৪৮9৮1 3128580 9690188,২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪ । 

২১। পুরাণতর্বমীমাংলাঃ পুম্তকানপরানপি। দুবাদ।নায্য বিত্বেন বিদ্বদ্ভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ 

( শ্রীবরকৃত রাজতন্ঙ্জিণী--১1৫1৭৯ ) 

বর্ষ। মরুদিব শ্ম্াপন্তদ্বিস্া প্রতায়োৎসুকঃ| অনায়য়ৎ স তান্‌ সর্বান্‌ পঙ্িতাণ্‌ নিজমণ্লম্ । 

রাঁজ। সংরোপিতানর্ববৃত্তিদানেন পত্িতীন্। অগ্যায়যজ্জলেনেব মীলাকারে। মহীরুহান্‌ । 

জোনরাজকৃত রাজতরঙ্গিণী--১*৪৮, ১০৫ । 
মোক্ষোপায় ইতি খ্যাত বাশিষ্ঠং বরদ্মদর্শনম্‌। মন্মুখাদশৃণোদ্‌ রাজ। প্রীমদ্বাল্মীকিভাবিতমূ॥ 
শ্রীবরকৃত রাজতরলিণী--১।৫1৮০। 


১৬ 


১০০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


পরবর্তী যুগের ও অপেক্ষাকৃত অন্ন পরিচিত আঞ্চলিক প্রধানদের 
উৎসাহদানেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া! যায় ।. 

অসালতিপ্রকাশ নামক এক কোগ্রস্থং৩ 'কাশ্ীরের অসালতি খার 
নির্দেশক্রমে মীর-মীরা-স্থত কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। আবার এই 
মীরমীরাহ্তের আদেশে বেণীদত্ত পঞ্চতত্বপ্রকাশ নামক এক গ্রন্থং৪ রচনা 
করিয়াছিলেন। 

পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বারভূইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খার ( ১৫৯৯-_. 
১৬২৩) আদেশে ম্থুরেশ শব্বরত্বাবলী নামে এক সংস্কৃত অভিধান গ্রস্থ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।২৫ 

লোদীবংশাবতংস আহম্মদ খাঁর পুত্র লাড়খা নামক নরপতির মনোরঞ্রনের 
নিমিত্ত কল্যাণমল্প অনঙ্গরঙ্গ নামক কামশান্ত্রের বই লিখিয়াছিলেন।২৬ 


২৩। শ্রীশস্তুকৌতুকরামলীকাস্তপুর- 
বিভ্রীজমাণগিরিজাচরণৌ প্রণম্য। 
কাশ্মীরতৃমিনগরে প্রকরোতি কোশং 
শ্রীমীনসাঁলতিমহীবরখাননা স্ব ॥ 


রীজ্ঞামলতিখানেন গুণিন। প্রেরিতোহম্মাহম্‌। 
অসালতিপ্রকীশাখ্যং কোষং কুর্বে মহাগুণম্‌॥ 
শুভশব্ন্থবর্ণাঢ্যং পদানুপ্রাসসম্মণিম্‌। 
মীরমীরাহুতঃ কোশং দত্তে গৃহুন্ত সদ্ধ,ধাঃ॥ 


0 ( অউত্রেকৃট সংকলিত বোড.লিঅন লাইব্রেরীর সংস্কত পু'থর বিবরণ )- ৪৪৪ | 
২৪। পঞ্চতত্বপ্রকাশোইক্ং বেণীদত্তেন ধীমত1 | প্রকাশিতঃ প্রকাশার্থো মীরমীরাহতাজয় ॥ 
10980, 09৮, 908৭ 1089. 4৪, 90০ 73928, ৬1 ৪৭০৭ 47 1, 1) 2116৮081998 ০? 
99108, 11৪৪.---৬1১৪৩৭, 
২৫1 1620, 056, 9808. 01098, 1100, 07109 71),--২1১০১৬-৭, 0, ০. 4£99-40 
চি. 1), 111 56199598103, 2088, ৩১১০৫; ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪২, পৃ ৬৯৬১৯, 
আঙ্গিন ১৩৪৩, পৃঃ ৫৭২--৭| 
হ্৬। লোদীবংশাবতংসো। হতরিপুবনিতানেব্রবারিপ্রপূর- 
প্রান্ত তান্থ সিন্ধুঘমিতজবতয়। লীলয়। প্লাবিত হব; | 
সৎপুত্রঃ খ্যাতকীর্তেরহমদনৃপতেঃ কামসিদ্ধাস্তবিদ্বান্‌ 
জীয়াচ্ছীলাড়ধানঃ ক্ষিতিপতি মুকুটেঘৃ্টপাদারবিদ্দ;॥ 
অন্তৈব 


নজরলগ্রন্থং বিলীসিজনবললভমাতনোমি। 
প্রীমান্‌ কবিরশেষকলাবিদগ্ধা ঃ কলযাণমল্ ইতি তুমিমুনির্ধশন্বী ॥ 


এই গ্রন্থথানি লাহোর হইতে মতিলাল বানারসীদাস কতৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 


স্কৃত সাহিত্যে মুনলমানের প্রেরণা ১১ 


বাংলার স্প্রসিদ্ধ নবাব শায়েস্তা খা কেবল প্রজাদের এহিক স্থখসমৃদ্ধির 
দিকেই দৃষ্টি রাখিতেন এমন নহে--দেশের সাহিত্যের প্রতিও তাহার 
অকৃত্রিম অন্থরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহারই পরিতৃপ্থির জন্য ১৭৮৫ 
শাকে চতুতুর্জ কর্তৃক রসকল্পক্রম নামে একখানি সংস্কৃত স্থক্িগ্রন্থ সংকলিত 
হইয়াছিল।২৭ ইহার উপক্রমাংশে শায়েস্তা খার বিস্তৃত বংশপরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে । 

মুনলমান নরপতিগণের সংস্কৃতান্থরাগের আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ-_ 
স্থানবিশেষে সংস্কতকেই দরবারের ভাষার মর্যাদাপ্রদান। কাশ্মীরে 
মুসলমানদের কবরের উপর কোথাও কোথাও সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইকনপ একটী লিপির তারিখ ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্ষ।২৮ একজন 
মুনলমান শাসক স্বীয় কৃত কার্ধের বিবরণ সংস্কতলিপিতে প্রস্তরের উপর 
উতৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছেন। দিনাজপুরের অন্তর্গত ধুবাইলে এই লিপি 
পাওয়। গিয়াছে । তাহ] হইতে জানা যায় যে, মহম্মদ সার শাসনকালে নরবাজ 
খার পুত্র প্রধান মন্ত্রী করাম খা! একটী সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন ।২৯ 

ধলার নবাব সিরাজ উদ্দৌল। মাতামহ আলিবদি খাঁর পাবলৌকিক কৃত্য 
উপলক্ষ্যে সংস্কৃত পত্র ছার! ব্রাহ্মণপপ্ডিতগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে 1৩০ 

মুনলমানরচিত সংস্কৃতগ্রস্থাদির বিষয় বেশি কিছু জানা যায় না। তবে 
বঙ্গেব সপ্তগ্রাম-বিজেতা জরাফ খা ওরফে দরাফ খার রচিত বলিয়! প্রসিদ্ধ 
একটা গঙ্গান্তোত্র বাংলাদেশে প্রচলিত আছে।৩১ প্রসিদ্ধ কবি আবছুর 


২৭। তন্যানুরপ্টনায়ৈব গ্রন্থং নবরদাত্বকম্‌। চতুভূ জে] রচয়তি স্বপগ্যৈশ্চ পরৈরপি ॥ 
* বাণাশধিশশাঙ্কাঙ্কে বৈশাখে পুনিমাগুরো ॥ 

[0969৪010---056810256 01 25808, 1188, 10 606 11022 01 60৩ 11517515]5 01 
ঢ1ছ9--706750৮ ০, 225, 
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৩*। শ্রীপূর্ণচন্্র দে-_উদ্ভটসাগর, ৬৭৬ । 


৩১) ০000, &৪, 90০, 038706.-7১৬৩৯৬। 


১০২ ভাষ৷ সাহিত্য সংস্কৃতি 


রহিম খান খানান সংস্কত ফারসী মিশ্রিত ভাষায়.খেটকৌতৃক নামক একখানি 
জ্যোতিযগ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন । তাহার 'বচিত মদনাষ্টক এইরূপ 
আর একখান গ্রস্থ।৩২ সমুদ্রসঙ্গম সংস্কৃতরনিক দার! শুকোর প্রসিদ্ধ ফারসী 
গ্রস্থের সংস্কৃত অন্ুবাদ। এই অন্গবাদ তিনি নিজেই করিয়াছিলেন বা কোনও 
পণ্ডিতের দ্বার করাইয়াছিলেন। 

মুসলমানের হন্তলিখিত সংস্কৃত গ্রস্থের একখানি পুথির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । প্রকাশ, বর্তমানে ইহা কাশীর সরস্বতীভবনে রহিয়াছে । পুথিখানি 
বামনক্ত্রবৃত্তি নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের । আল্লা বকৃস্‌ কর্তৃক ইহা! 
সর্ববিষ্যানিধান কবীন্দ্রাচার্য সরস্বতীর জন্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে 
ইয়।৩৩ কথিত হয় যে, আল্ল! বক্‌স্‌ কবীন্দ্রচার্য কর্তৃক লেখকরূপে নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। কিন্ত তিনি আর কোনও গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন কি না 
জানা যায় নাই। 

মুসলমানগণের এইরূপ সাহিত্যপ্রীতির ফলেই বোধ হয় কেহ কেহ 
মুনলমান শাসকগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃতে তাহাদের 
জীবনবৃত্তান্ত সংকলন বা! প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের! 
আকবরকে কেবল দিল্লীশ্বর বলিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া জগদীশ্বর আখ্য! 
দিয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে রচিত কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ এখন পর্যস্ত আমার 
চোখে পড়ে নাই । তবে এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত জালামুখী- 
স্তোত্রের একখানি পুথির শেষে তাহার এক ক্ষুত্র প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া! 
যায়।৩৪ হয়ত এইরূপ আরও বহু প্রশস্তি রচিত হ্ইয়াছিল। অন্তান্ত 
রাজগণ সম্বন্ধে রচিত ম্বতশ্ত্র গ্রন্থের মধ্যে বিজয়পুরকথা, ফতেশাহপ্রকাশ, 
অসফবিলাস, অহমদাবাদের স্থলতান মহম্মদ সার জীবনচরিত রাজবিনোদ, 
নবাবখানচরিত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 1৩৫ 


৩২ [ ভারতবর্ষ -শ্রাবণ। ১৩৪৩, পৃঃ ২৬৫ | 

৩০) 1095100780875% 11186-7067000061005 2, ফা, 

৩৪ । 708৪0, 0৯6, 8508+ 7188, 4৪. 9০০ 6০৪--৭1৫৬৪৮। 

৩৫। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্রর দে সংকলিত 'উত্তটসাগর' নাক গ্রন্থে (১২৩, ৩1৯৩--৭৭ ) 
বিভিন্ন যুসলমান নরপতি সম্বন্ধে বাঁণেশ্বর বিছ্ভালঙ্কার, জগন্নাথ পর্ডিতরাজ, নায়কগোপাল 
প্রভৃতি রচিত কয়েকটা ক্লোক উদ্ধত হুইয়াছে। 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা 


বর্তমানে যে শান্তর 2০০1০ বা প্রাণিবিষ্তা নামে আখ্যাত হয়, তদম্রূপ 
কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র প্রাচীন ভারতে ছিল কিনা, নাশ্চত বলিতে পারি 
না। তবে স্বতন্ত্র শাস্ত্র থাকুক বা না থাকুক এই বিষয়ে প্রাচীন ভারতে যে 
যথেষ্ট আলোচন! হইত, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। দিক সাহিত্যে 
পশুযজ্ঞ সমূহের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তাহাতে ভারতবাসীর পশুদিগের 
শারীরতত্বের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। পশু চিকিৎস। সম্বন্ধে 
যে সকল গ্রস্থ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে অথবা যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাও এ বিষয়ে ভাবরতীয়গণ কিবূপ আলোচনা করিতেন 
তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহ ছাড়া, আধূর্বেদ শাস্ত্রে মাণবের রোগ 
চিকিৎসার জন্য পশুজ ওষধের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া! যায়। তাহাতে 
প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন পশুর বিস্তৃত বিবরণ দেওয়] হইয়াছে । 

কাব্য-ব্য/করণ-দর্শনাদি গ্রন্থেও অনেক সময় দৃষ্টান্তচ্ছলে পশুদিগের আকার 
প্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথা উপনিবদ্ধ হইয়াছে । এগুলির বৈজ্ঞানিক 
মূল্য যাহাই হউক না কেন, ইহারা প্রাচীন ভারতবাসীর সুম্ষ দৃষ্টির পরিচয় 
দেয় সন্দেহ নাই । এই স্ুক্্ নিরীক্ষণের ফলেই তাহার! কুকুট, গর্দিভ, বক, 
কুকুর প্রভৃতি নগণ্য ও শ্বণিত জন্তর ব্যবহারের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয়ের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন।৯ নানাস্থান হইতে এই সকল প্রাচীন প্রসিদ্ধিগুলি 
সংগ্রহ ও শৃঙ্খলাবন্ধ করিলে প্রাণী সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কি ধারণা ছিল, 
তাহ। বুঝ যাইবে-হয়ত প্রাণিবিষ্ঠ! শান্ত্রের আলোচনার জন্যও কিছু কিছু 
নৃতন উপকরণ মিলিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এইক্ধপ যে 
সকল প্রসিদ্ধি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি 
এস্থানে প্রদান করিতেছি। 

সংস্কত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ বহু উপমার মধ্যে পশুর আকৃতি প্রকৃতির যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়! যায়। যথা, বৃষ্ন্ধ, গজগমন, হংসগমন, মৃগনয়ন, কৃর্মদৃষ্টি 
প্রভৃতি । 
১. সিংহাদেকং বকাদেকং ফট শুনসীণি গর্দভাং। 

বারসাৎ পঞ্চ শিক্ষেত চত্বারি কুন্ধুটাদপি ॥ চাণক্য স্লোক। 


১০৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অনেক পশ্তপক্ষীন্ন নামের মধ্যেও তাহাদৈর প্রকৃতির গুরপ্ধ পরিচয় 
অন্তমিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পদহীন সর্পের নাম উরগ,কারণ ইহারা বুকে 
সথাটিয়া চলে । বায়ুই সর্গের একমাত্র খাছ না হইলেও বাধুপ্রিয়তার জন্য ইহার 
আর এক নাম বায়ুভৃক। ইহার জিহ্বা! খণ্ডিত তাই ইহার নাম দ্বিজিহব | 

পক্ষীর বাবহার সম্বন্ধে কালিদাসের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহার আংশিক 
আলোচন! ডর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা মহাশয় তাহার পাখীর কথা নামক 
গ্রন্থে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (২০শ খণ্ডে) 70811085 ৪00 &1)9 
111190100০1 31748 নামক প্রবন্ধ করিয়াছেন। 


সিংহ 


গভীর অরণ্য এবং পার্ত্য প্রদেশের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিগণ প্রায় 
সর্বত্রই সিংহ ও হস্তীর যুদ্ধের বর্ণনা! করিয়াছেন । এই যুদ্ধে কখনও একের জয় 
কখনও অপরের । সিংহ সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে নানাবিষয়ের 
উল্লেখ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা এখানে বলা হইতেছে। 
সিংহ নিজহত পশুর মাংসই ভক্ষণ করে ।৯ মেঘের গর্জন শুনিলে সিংহ তাহার 
দিকে ধাবিত হয়।২ কাজ ছোট হউক কি বড হউক সিংহ সকল কাজই 
সর্বপ্রযত্্ে করিয়া থাকে । ইহা সিংহের নিকট হইতে শিক্ষা করিবার বিষয় ।৩ 
সিংহের দৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সিংহাঁবলোকিত ন্যায় প্রণীত 
হুইয়াছিল। 


হ্স্তী 


হস্তীর সহিত সিংহের বিরোধের বিষয় ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
কাব্যাদি হইতে হস্তীর কয়েকটি বিভাগের নাম পাওয়া যায়। যথা 
গম্ভীরবেদী, গম্ষগজ ইত্যাদি । হস্তীর মদন্রাবের উদ্লেখ বন্ত্র পাওয়। যায়। 
শুগ্ড প্রভৃতি স্থান হইতে মদ ক্ষরিত হয়। হস্তীর কুস্তে মুক্ত] পাওমা যায়। 


২ মদসিক্তমুখৈর্মগাধিপঃ 

করিভিব্ত'়তে স্বয়ং হতৈঃ॥ কিরাতালুর্নীয়, ২১৮ 
২ কিমপেক্ষ্য ফলং পয়োধরান্‌ ধ্বনতঃ প্রার্থরতে সুগীধিপঃ। কিরাতাজু নীয় ২২১ 
৩ প্রভৃতমল্পকার্যং বা যে! নরঃ কতু্মিচ্ছতি । 

সর্বারস্তেণ তৎ কুরয্যাৎ নিংহাদেকং প্রর্ধাতিতষ্‌ ।-- চাঁণকাঙ্গোক। 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা৷ ১০৫ 


হল্তীর দন্ত বহুদিন হইতে মানুষের কাজে লাগে। তাই দত্তেগ জন্যই ইহাকে 
বধ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়।৯ মুখে ব্যথা লাগিলেও হম্তিশাবক কাটা 
খাইতেই ভালবাসে 1২ 


গো। 


গরু অতি পবিচিত। তথাপি ইহার সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত 
কয়েকটি কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। যথা_কাল রংয়ের গরু বেশি 
দুধ দেয়।৩ জিনিষ ভাল কি মন্দ তাহাব বিচার কবে গকু প্রাণেন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে ।৪ 


কুকুর 

অতি অপবিত্র বলিয়! প্রসিদ্ধ হইলেও ইহার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেক 
কথা সংস্কৃত সাহিত্যে পাঁওযা যার । বস্তৃতঃ স্পষ্টই বল। হইয়াছে যে, কুকুরের 
নিকট হুইতে বহু ভোজন, শ্বল্লে সন্তোষ, স্নিদ্রা,শীগ্রচৈতন্য, 'প্রভৃভক্তি ও শোর্য 
এই ছয়টি গুণ মানষেব শিক্ষণীয়।৫ মীমাংসাস্ত্রের ভাষ্কাঁর শবরন্বামীর 
মতে কৃষ্ণপক্ষেব চতুর্দিশীর বাত্রিতে কুকুর উপবাস করিয়া! থাকে। তাই এ 
রাত্রির নাম শ্বনিশা ।৬ কুকুরের পুচ্ছ সকল সময়ই বক্রাবস্থায় থাকে-_সহস্্ 
প্রত্বেও ইহাকে অবনমিত বা সবল কব! যায় না। প্রাচীনগণের এ বিষয়ে 
দৃষ্টির পবিচয় ব্বপুচ্ছোন্নামন ন্যায় হইতে পাওয়া যায়। বহু ভোজনেও কুকুরের 
উদরস্কীতির অভাবের উদ্বেখ বঙ্গের উপভাষা বিশেষে স্থান পাইয়াছে, যথাস্থানে 


১ দস্তয়োহস্তি কুঙারম্। 
২ ভবস্তি চানন্দবিশেষহেতবে! মুখং তুদস্তঃ করভম্য কণ্টকাঃ। 
- বোধিচর্যাবতাঁর। ৯৯২, পৃঃ ৩৩৯ 
৩ গবাং কৃষ্ণ! বহুক্ষীর। 
৪ গ্রন্ধেন গাবঃ পর্ঠপ্তি বেদৈঃ পন্ঠাস্তি ব্রাহ্মণ ঃ 
মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৩৪।৩৪ 
& বহ্বাশী শ্বল্পসন্তষ্ট; নু নিক শীন্্রচেতনঃ। 
প্রভুভত্তশ্চ বীরশ্চ জ্ঞাতব্য ষট্‌ শুনে! গুণা ২1-_চাণক্ঙ্লোক 
৬ সিদ্ধান্তকৌদুদ্রীর তত্ববোধিনী টীক1। “বিভাবা সেনানরাচ্ছায়াশালানিশানাম্‌* সুত্র 


১৯৬ ভাষা! সাহিত্য সংস্কৃতি 


ভাহা উল্লিখিত হইবে। কুকুরের দস্তের সাদৃ্ঠ দৃষ্টে মান্থষেরও দস্ত-বিশেষকে 
প্রাচীনগণ স্বদস্ত আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন । . 
হ্‌ংস 
সৌন্দর্য, কঠম্বর, গ্রীবা, সুন্দর গতি প্রভৃতির উপমানরূপে হংসের কল্পনা 
খস্কত কবিদের মধ্যে অতি প্রনিদ্ধ। বর্ধাকালে হংসের মানস-সরোবরে গমন 
কবিসময়প্রসিদ্ধ। জলমিশ্রিত ছুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধ গ্রহণ করিবার ইহার 
অলৌকিক সামর্্েরও প্রসিদ্ধি আছে।৯ 


সর্প 


নামের মধ্য হইতে সর্পের যে পরিচয় পাওয়। যায় তাহা ইতঃপূর্বই উল্লিখিত 
হইয়াছে। বাংলা ও সংস্কৃত এই উভয় সাহিত্যেই সর্পের মস্তকস্থিত মণির 
বহুল উল্লেখ পাওয়| যায়। নিজবিষে উন্মত্ত হইয়া সর্প নিজেকেই দংশন করে 
এরূপ একটি প্রসিদ্ধিরও পরিচয় পাওয়] যায়।২ চক্ষুর সাহায্যেই সর্প কর্ণের 
কার্য করে তাই ইহার নাম চক্ষুঃশ্রবা। 


জনর 


মধুর গুঞ্তনের জন্য ইহা কবিসমাজে বিশেষ আদৃত। ষট্পদ নাম হইতে 
জান। যায় ইহার ছয় পা। এরূপ প্রনিদ্ধি আছে মধুকর রাত্রিকালেই মধু 
গ্রহ করে।৩ বিজ্ঞানের মতে মৌমাছির দল সর্বদা সেই দলের নেত্রী 
রাণী মৌমাছির অনুসরণ করে। তবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে মধুকর 
মধুকররাজের অন্ুদরণ করে ।৪ সংস্কতসাহিত্যে ভ্রমর ও মধুকর অভিন্ন 


কাক 
অতি হীন ও অমাঙ্গলিক বলিয়! প্রসিদ্ধ হইলেও সুক্ষ দৃষ্টির ফলে ইহার 
চরিত্রে পাচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান প্রাচীন পণ্ডিতগণ পাইয়াছিলেন। 


১ হ্‌ংসে। হি ক্সীরদাদতে তন্মিশ্রা বর্জযত্যপঃ 1 
২ স্ববিষমুচ্ছিতে৷ ভূঙ্ঙ্গ আত্মানমেৰ দশতি ।-উদয়নকৃত আত্মতত্ববিষেক পৃঃ ৬৭ 
বষ্ঠ পংক্তি। 
৩ রাত্রিঘেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লৌকপ্রসিদ্ধিঃ__সৌনদর্যলহরীর লক্ষীধর কৃত টীকা, 
৩.শ শ্লোক 
৪ মক্ষিক মধুকররাজান মূতক্রামস্তং সর্বা এব উৎক্তামস্তে তশ্মিং্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব। এব 
প্রতিষ্টন্তে--প্রশ্নোপনিবৎ, ২1৪ 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথ ১৯৭ 


আকার ও ইঙ্গিতের গোপনভাব, যথাসময়ে সংগ্রহ, অপ্রমাদ এবং অনালম্ক-” 
এই কয়টি গুণ কাকের নিকট হইতে শিক্ষা কর যাইতে পারে ।৯ কাকের আর 
একটি গুণ এই যে, সে কোথাও এক] যায় না_খাবারের উদ্দেশ পাইলে ঝাঁক 
বাঁধিয়া যায়। মানুষ কিন্ত লাভের আশ! থাকিলে একাকীই যায়।২ সাধারণের 
নিকট কাক যমের দৃতরূপে পরিচিত। কাকের ভাক অত্যন্ত অমাঙ্ঘলিকঃ 
ইহাই লোকের বিশ্বাস। শ্বেতবর্ণের কাক আরও বেশি অমাঙ্গলিক । কাক 
অতি দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে । তাই ইহার নাম দীর্ঘাযু, চিরাযু বা চিরপ্রীবী। 
কাকের চক্ষু একটি কিন্তু কাক ইহ! এক পার্্ব হইতে অপর পার্থ চালিত করিতে 
পারে। কাকাক্ষিগোলকন্যায়ে এই বিষয়ের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কাকের 
ধাত নাই) তাই যে জিনিষ নাই, তাহা খুঁজিয়া বেড়ানর নিম্ষল প্রযত্ 
কাকদস্তপরীক্ষান্ায় নামে অভিহিত। বোধ হয়, দৃষ্টিশ্তির ক্ষীণতা বশতই 
কাক ভ্রমক্রমে কোকিলের ডিমে তা দিয়! তাহাকে পুষ্ট করে। তাই ইহার 
আর এক নাম পরভৃৎ। কাক অতি সামান্য জলেই স্নান কায সম্পন্ন করে-_ 
তাই অল্প জলে স্নান কাকম্নান নামে পরিচিত। কাকজ্যোতস্সা ও কাকবন্ধ্যা 
শব্ষের মধ্যে কাকের কোন্‌ টবশিষ্ট্যেব আভাস আছে জানি না। কাকচরিত্র 
প্রাচীনকালে বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল-কাকেব আচরণ মানুষের 
শুভাশুভের ইঙ্গিত প্রদান করে এরূপ ধারণা ছিল। কাকমাংস অখাগ্ঠ বলিয়া 
পরিগণিত ছিল। 


মও্ত্য 


ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য মৎন্তের বিচার প্রসঙ্গে বহু মতস্যের উল্লেখ ও শ্রেণীবিভাগ 
বিবিধ স্থতি গ্রন্থে পাওয়া যায় । তাহার আলোচনা আমর এস্থলে করি না। 
মৎস্তের আচারব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখমাত্র এখানে করিব। 
মাছের মধ্যে যেটি বড় সেটি ছোটকে খাইয়া জীবন ধারণ করে। ছোটর 
উপর বড়র অল্পবিস্তর অত্যাচার সবত্র প্রসিদ্ধ হইলেও নিজ শ্রেণীর জীবের 
সাহায্যেই এইরূপ জীবন ধারণের প্রথা, বোধ হয়, অন্য প্রাণীর মধ্যে নাই। 


১ আকারেঙ্গিতগৃঢত্বং কালে কালে চ সংগ্রহম্‌ 
অপ্রমাদমনালত্তং পঞ্চ শিক্ষেত বায়সাৎ ॥- চাপক্যক্লোক 

২ কাকেনহয়তে কাকে ভিন্ষুণ| ন তু ভিক্ষুকঃ। 
কাকভিক্ষুকয়োদ'ধ্যে বরং কাকে। ন ভিক্ষুক 21--উত্তটপ্লোক 


১০৮ ভাঁষ'! সাহিত্য সংস্কৃতি 


মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতার সময়ই বড় অব্যাহত ভাবে ছোটকে 
নিপীড়িত করে। তাই বলা হয়, সে সময়ে মাত্ন্ত স্যায় প্রচলিত। গভীর 
জলের মাছ অল্প জলের মাছের মৃত চঞ্চল হয় না। তাই রোহিত বেশি জলে 
থাকে বলিয়া স্থির, আর গণ্ডষমাত্র জলেই পুটির চাঞ্চল্য ।৯ কুষ্টনীমত- 
রচয়িতা দামোদর মাহথষের অনিমেষ দৃষ্টির সহিত মতস্যবধূর অনিমেষ দৃষ্টির 
তুলন। করিনাছেন ।২ 


ব্যাঙ, 


অতি নগণ্য হইলেও বৈদিক খষি ব্যাঙের বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন 
নাই। খগবেদের একটি পূর্ণ স্থক্ত [ ৭১০৩ ] ব্যাঙের বর্ণনায় পরিপূর্ণ 

জিহবা না থাকায় ব্যাঙের এক নাম অজিহব। ব্যাঙ যে লাফাইয়। 
লাফাইয়! চলে মণ্ডকপ্পুতি ন্যায় তাহার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। 


বিবিধ 


ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রাণী সন্বদ্ধে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের নানা 
স্থলে এইরূপ নানা কথা বলা হইয়াছে । আমার এই ক্ষুত্ত প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে 
অতি সংক্ষেপে দিগ দর্শন মাত্র করা হইয়াছে । এই সমস্ত কথা ব্যাপকভাবে 
সংগৃহীত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে আলোচিত হইলে বিশেষ উপাদেয় ও উপকারী 
হইবে সন্দেহ নাই । যাহ? হউক, আমি আব কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রবন্ধের 
উপসংহাব-করিব। 

বৃশ্চিক গোমাযু হইতে জন্ম গ্রহণ করে এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ সংস্কৃত 
সাহিত্যের বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ততঃ স্ত্রীপুংযোগ ব্যতিরেকেও 
যে কখনও কখনও প্রাণীর জন্ম হইতে পারে তাহার অন্য উদাহরণও সংস্কৃত 
সাহিত্যে পাওয়া যায়। ত্বয়ং শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, বলাক] শুক্রব্যতীতই 
গর্ভধারণ করে। পুংযোগ ব্যতীত হংসী যে ভিম্ব প্রসব করে তাহ] বাওয়) 
ভিম নামে প্রসিদ্ধ। 


১ অগ্াধ্জলসঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ 
গণষজলমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে ॥ উত্তটঙ্লোক 
২ অনিমেষং পদ্থান্তী মত্ভাবধৃূমনুচকার স| তঙ্্ী 
-২৭* শ্লোক! প্রসঙ্গতং ১*৩৪ গ্লোকও জষ্টব্য 


ভাঁরতীল্ব সাহিত্যে প্রাণীর কথা! ১৩৯ 


বলাক1 মেঘের শব্ধ শুনিয়াই গর্ভ ধারণ করে। ইহাই ছিল সাধারণেক 
বিশ্বান।১৯ বোধ হয়, কালিদাসের সময়ও লোকের এই ধারণাই ছিল। 
তাই তিনি মেঘদুতে মেঘকে বলিতেছেন, 

গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ারনমা বদ্ধমালা : 
সেবিষ্তান্তে নয়নস্থভগাঃ খে ভবস্তং বলাক। £॥ (১1৯) 

গর্ভধারণ অনেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে । এরূপ কয়েকটি প্রাণীর 
নাম সংস্কৃত সাহিত্যে স্বপ্রসিদ্ধ । যথ।-_বৃশ্চিক, কর্কট, অশ্বতরী। অশ্বতরী- 
গর্ভন্যায় ও বুশ্চিক-গর্ভন্তায় এ বিষয়ে সাধারণের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, হিতোপদেশ প্রত্ৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ের 
উল্লেখ আছে। বেদাস্তকম্পতকুকার স্পষ্টই বলিয়াছেন__প্রিশ্চিকাদির্মাতুরুদরং 
নিভিগ্ভ মুতাজ্জায়তে।” মহাভারতের টাকাকার নীলকও শান্তিপর্বের ১৪০ 
অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে বলিয়াছেন_-“অশ্বতরী গর্দভাজাশ্বা 
উদ্দরভেদেনৈব প্রস্থতে ইতি প্রসিদ্ধমূ।”২ 

বিষাদি দর্শন মাত্রেই পক্ষিবিশেষের ভাবাস্তর উৎপন্ন হইবার উল্লেখ পাওয়। 
ধায়। এই জন্য এই সকল পক্ষী রাজারা সযত্বে নিজেদের কাছে রাখিতেন 
এবং খাচ্ছাদ্রব্য বিষাক্ত কি না পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাদের কাছে রাখিতেন। 
কামন্দকীয় নীতিসারে বিষাদি দ্বার! পক্ষীদিগের কিরূপ অবস্থাস্তর পরিলক্ষিত 
হয় তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । কামন্দক বলিয়াছেন-_তূঙ্গ, শুক, সারিকা 
বিষ এবং সর্প দর্শন করিলে উদ্দিগ্ন হইয়া! ভীষণ চীৎকার করে-বিষ দর্শনে 
চকোরের চক্ষু রক্তবর্ণ হইরা উঠে, ক্রোঞ্চ উন্মত্ত হয় এবং মত্ত কোকিল 
মারা যায়। 


১ বলাঁক! চ স্তনগনিয়িত্ররবশ্রবণদ্‌ গভ ং ধত্তে-_ 
শঙ্করাচকৃত ব্রন্মহুত্রভাযব--২।১।২৫ | 
২ এই প্রসঙ্গে কাশীদাঁদী মহাভারতের নিম্বোদ্ধ ত অংশ তুলনীয়ঃ_ 
শত্রুকে পালন করি করিবে বিশ্বাস | 
খচর জন্মিলে যেন গর্দভীর নাশ । 
--আদিপর্ব, যুধিষ্টিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক 
_পুর্ণচজ্্ উদ্ভটদাগরের স ক্করণ--১ম থণ্ড, পৃঃ ১৬৫ 


১১৩ ভাষা সাহিত্য সংগ্বতি 


মাকড়সার জালের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন একটি প্রসিদ্ধির উল্লেখ 
শঙ্করাচার্ষের ত্রহ্মসুত্র ভাঙ্কে পাওয়া যায়। মাকড়সার লালা হইতে এই জালের 
উৎপত্তি ইহাই এই প্রাচীন প্রসিদ্ধি।১ চকোর পক্ষী পান করে জ্যোৎসা। 
তাই ইহার নাম চন্দ্রিকাপায়ী বা কৌমুদ্দীজীবন। চাতক পান করে মেঘের 
জল; তাই ইহার নাম মেঘজীবন। 

কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই যে প্রাণি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে 
এমন নহে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও লৌকিক প্রবাদের মধ্যেও এন্প বহু 
প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। পূর্ববঙ্গে ক্ষীণ উদরকে 'কুকুরিয়া৷ পেট” বল। 
হয়। বস্ততঃ কুকুর যত আহারই করুক না কেন তাহার উদরস্ফীতি কিছুতেই 
হইবে না। কুকুর ঘি খাইয়া! হজম করিতে পারে না। অনভ্যাস বশতঃ 
কেহ কোনও গুরুপাক জিনিস পরিপাক করিতে না পারিলে কঠিন ব্য্গচ্ছলে 
তাহার কাছে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। শুকরের গোঁ স্প্রাসিদ্ধ। 
সাপ আর বেজিব চিরবিবাদ বাঙালির নিকট উপমার বিষয় হইয়া! রহিয়াছে । 
বাঘের সহিত বিড়ালের আকারগত সাদৃশ্ট নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বাঙালি 
বিড়ালকে বাঘের মাসীরূপে কল্পনা করিয়া! থাকে । কাকের ঠোকর দিয়! 
খাওয়ার রীতি নান বিষয়ে অসম্পূর্ণ ভাবে কিছু কিছু করার দৃষ্টাত্ত হিসাবে 
উল্লিখিত হইয়া থাকে ।২ বকের আক্ৃতিব সহিত খকারের আকৃতির সাদৃশ্য 
কল্পন। করিয়। প্রথম শিক্ষার্থাদিগকে খকারেব পরিচয় দেওয়া হয় “ব্গ! খ রূপে । 
এইরূপ কুকুরের বক্র লাঙ্গলের সহিত ঢকারের সাদৃশ্ত নিবন্ধন ঢকারেব বর্ণনা 
“কুকুরলেজী উ”। ছাগের ইন্দ্রিয়পারতন্ত্র্যের ইঙ্গিত “ছাগতান্ত্রিক সাহিত্যের 
অন্তরালে বর্তমান রহিয়াছে। ছাগের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ রামাই পণ্ডিত 
শূন্য পুরাণে একটি আখ্যানে বর্ণন1 করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিদের অহ্থসরণ 
করিয়। প্রাচীন বাঙালি কবিরাও মাঙষের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত পশুর অঙ্গের 
সাদৃশ্টের ইঙ্গিত করিয়াছেন। খগপতিনাসা, সিংহমাবা৷ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। 


১ তত্তনাভন্ত চ ুদ্রতরজভ্ভৃভক্ষপাৎ লাল। কঠিনতামাপস্ভমানা তত্ভৃভ'বতি (ক্রহ্মহত্রভান্ত, 
২১২৫ )। 

১ সংস্কত কবি মোরগের এই খৈশিক্ট্ের জন্ত পল্লবগরাহী পঙ্চিতকে কৃছুট খিল দানে 
উল্লেখ করিয়াছেন । 


ভারতীয় সাহিত্যে প্রাণীর কথা ১১১ 


বাছুড় ষে মুখ দিয়া আহাব করে সেই মুখ দিয়া মল ত্যাগ করে। একাধিক 
গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা, 
বাছুড় হইয়া রহ ভূবন ভিতরে । 
যে মুখে খাইব। তুমি সে মূখে বধিবা ॥ 
_গোপীচন্ত্রে পাচালি, পৃঃ ২৯৩ 
মুখে খাও মুখে বছ মুখে যাও সঙ্গ। 
_গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৯৬ 
বাছুড়ের এই বৈশিষ্ট্য হইতেই রোগের নামকরণ হইয়াছে *বাছুড়ি' । 
লোকে কথায় বলে--“বেড়ালের গু কাজে লাগিলে বেড়াল গাছে উঠিয়া 
হাগে" “মাথার ঘায়ে কুকুব পাগল', “উইয়ের পাখ হয় পুড়িয়া মরিতে? | 


বাংলার পুরাণকাহিনী 


পৌরাণিক কাহিনী ভারতের তথা ভারতীয় সাহিত্যের এক অক্ষয় অমূল্য 
সম্পদ্দ। পুরাণের কাহিনীগুলি দুঃখ-দারিপ্র্য-নিগীড়িত সাধারণ ভারতবাসীর 
চিত্তকে সজীব ও সরস করিয়। রাখিয়াছে-_ব্যথায় তাহাকে সাম্বনা দিয়াছে, 
নৈরাশ্টের মধ্যে আশার বাণী শুনাইয়াছে_-সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্যে 
কর্তব্যের পথে অবিচলিত থাকিবার উৎসাহ ও শক্তি জোগাইয়াছে। পুরাণের 
রাম লক্ষণ সীতা! সাবিত্রী কৃষ্ণ অর্জন দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের আদর্শ ভারতবাসীর 
জীবনযাত্রাকে প্রতি পদে নিয়মিত করিতেছে । পরম শ্রদ্ধাভরে ভারতবাসী 
ইহাদের কথ। স্মরণ করে। ইহাদের স্বতি-পৃত স্থান দর্শন করিয়া_ ইহাদের 
নামবিজড়িত কাহিনী সাগ্রহে শ্রবণ করিয়া আজ পধন্ত ভারতবাসী নিজেকে 
কৃতার্থ বিবেচনা করে। যাহা কিছু স্ন্দর, যাহা কিছু মহনীয়, সমস্তই 
ইহাদের উপর আরোপ করিতে সে কখনও দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই যুগে 
যুগে প্রদেশে প্রদেশে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাষায় ইহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিয়া অজন্্র কাহিনী রচন1 করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলের রচনা রক্ষিত 
হয় নাই__রক্ষিত রচনারও মূল রচয়িতার নাম কাল উদ্ধার করিবার 
সম্ভাবনা নাই। এই সব কাহিনীরই কতকগুলি ব্যান ও রাল্মীকির অমর গ্রন্থে 
নংকলিত হইয়াছে__পুরাণগুলির মধ্যেও এই জাতীয় অনেক কাহিনীর সন্ধান 
পাওয়! যায়। তাহ] ছাড়া, বিভিন্ন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় রচিত 
রামায়ণ-মহাঁভারত-পুরাণ-বিষয়ক গ্রন্থে অসংখ্য আখ্যান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
পূর্বে পাঠ ও গানের মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহাদের বহুল প্রচারের 
ব্যবস্থা ছিল। আজ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার! অনেকাংশে 
অপ্রচলিত ও অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিতসমাজে ইহারা একরূপ 
উপেক্ষিত। তাই ইহাদের ক্রমশঃ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাঞ্চ হইবার আশঙ্কা দেখ! 
দিয়াছে। অথচ ইহাদের অনেকগুলির প্রাচীনতা অবিসংবাদিত-_ 
লোকসাহিত্যের দিক্‌ দিয়া ইহাদের মূল্য অপরিসীম । তাই ইহাদের একত্ম 
ংকলন, সমালোচন। ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয় । দেশের বিভিন্ন অংশে 
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এ জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন । আশা করি, এতিহাসিকের অনুসন্ধানী 
দৃষ্টি অচিরে এ দ্িকে আকুষ্ট হইবে। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বাংলায় প্রচলিত অজ্ঞাতমূল কতকগুলি পৌরাণিক 
কাহিনীর সংক্ষিপ্র পরিচয় প্রধান করিব। সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের 
পরিচিত কাহিনীর বাংল প্রতিরূপের আলোচনার প্রয়োজন এখানে নাই । যে 
সব কাহিনীর সন্ধান এই সব গ্রন্থে পাওয়। যায় না তাহাদের বিবরণ সংগ্রহই 
বর্তমান ক্ষেত্রে আমার মুখ্য উদ্দেশ্ত। প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার যে, 
ইহাদের মধ্যে কোন কোন কাহিনী কিছু দিন আগেও বিশেষ জনপ্রিয় ছিল-_ 
যাত্র। ও গীতাভিনয় আকারে ইহার। দ্রেশবাসীকে আনন্দ জোগাইয়াছে। 
তেমন প্রচলনের অভাবে অনেক কাহিনী যে বিলুপ্ত হইয়া! যায় নাই, তাহাও 
বলা চলে না। 

বাংল] রামায়ণ মহাভারতের মধ্যে এই জাতীয় বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়। 
যায়। গ্রচলিত বাংল! রামায়ণের মধ্যে এমন বহু কাহিনী আছে, যাহাদের 
কোনও প্রনঙ্গ বাক্মীকির সংস্কত রামায়ণে নাই । কোন কোন কাহিনী অবশ 
প্রচলিত সংস্কত পুরাণে বা অন্থ গ্রন্থে পাওয়া! যায়--অনেকগুলির কোনও 
মূলই খু'জিয়া পাওয়া যায় না। রত্বাকরের উপাখ্যান সংস্কৃত রামায়ণে নাই 
বটে, তবে অধ্যাত্মরামায়ণে এই জাতীয় উপাখ্যানের সন্ধান পাওয়। যায়। 
কৃতিবাসের রামায়ণে এই বিষয়ে যে বিবরণ আছে, অধ্যাত্মরামায়ণে সে 
সমস্তই আছে-কেবল পরত্বাকর' এই নামের উল্লেখ তাহাতে নাই। 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার 17391002]1 17590085809 নামক গ্রন্থে ইহাকে 
দ্বেশজ আথ্যান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ধারণ! ছিল-_ইহার 
কোনও সংস্কৃত মূল নাই । অবশ্ত অধ্যান্মরামায়ণের কাহিনীর সময় সঠিকভাবে 
নির্ণয় করা কঠিন__অধ্যাত্মরামায়ণকার কোন স্তর হইতে এই কাহিনী গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত গ্রন্থেও যে 
দেশজ উপাদান বহুল পরিমাণে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহারও প্রচুর প্রমাণ 
পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বাল্মীকির জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান কোথাও 
কোথাও জনসাধারণের মধ্যেও গ্রচলিত ছিল। কর্ণাল জেলায় প্রচলিত এইক্প 
একটি কাহিনীর কথা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে [700180 4068৮ নামক পত্রে 
প্রকাশিত হুইয়াছিল। রামের চগ্তীপূজার কাহিনীও মুল রামায়ণে না 
থাকিলেও কালিকাপুরাণে আছে বলিম্বা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ 
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করিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত কালিকাপুরাণে ইহা নাই । ভগীরথের জন্ম সম্পর্কে 
যে কাহিনী কৃত্তিবাসের রামায়ণে বধিত হইয়াছে তাহার কোন সন্ধান প্রচলিত 
সংস্কত পুরাণে পাওয়া যায় না । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পু'খিশালায় বশিষ্ঠ রামায়ণ 
ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের যে পুথি আছে তাহাতে ইহ] পাওয়। যায় ।৯ অশ্বমেধের 
অশ্বনিরোধব্যাপারে লবকুশের সহিত রামের বিরোধের বিবরণ ভবভূতির 
উত্তররামচরিতে প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্ত রাম না জন্মিতে রামায়ণ রচিত হইবার 
কাহিনী, মহীরাবণ ভক্মলোচন ম্করাক্ষ তরণিসেন বীরবাছু কালনেমির 
উপাখ্যান,গয়াশ্রাদ্ধ সম্পর্কে রামসীতার কাহিনী,লক্ষণের চতুর্দশ বৎসর উপবাস, 
সীতাকর্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও অহুল্য। উদ্ধারের বিবরণের কোনও 
প্রাচীন সংস্কৃত মূলের সন্ধান পাওয়া যায় না । যযাতির নরমেধ যজ্ঞ এইরূপ 
আর একটি কাহিনী । ইহ! এক সময় বাংল। দেশে বিশেষ সমাদর লাভ 
করিয়াছিল। এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া! রাজকুষ্*/রায় গীতাভিনয় রচন। 
করিয়াছিলেন। তবে ইহা এবং শিবরামের যুদ্ধ ও বজ্রপাতবধ মুদ্রিত কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে নাই । বিভিন্ন পুথিসংগ্রহে নংরক্ষিত একাধিক স্বতন্ত্র পুথি ইহাদের 
জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য হিসাবে বর্তমান রহিয়াছে । মহারাজ অন্থরীষও নরমেধ- 
যজ্ঞ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন- এইক্প প্রসিদ্ধি আছে। এই কাহিনী 
'অবলম্বনে নবরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক নাটক রচন। করিয়াছিলেন । 
মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে শ্রীবংস ও চিন্তার প্রসিদ্ধ উপাখ্যান সংস্কৃত 
মহাভারতে নাই। বহু দিন পূবেই রামগতি ন্যায়রত্ব মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা 
ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। মহাভারত-বণিত চরিত্র অবলম্বনে রচিত সবিশেষ জনপ্রিয় 
দণ্ডীপর্বকাহিনীর মূল হিসাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার ও উজমিনীয় সংহিতার 
উল্লেখ কর] হয়।২ শ্রীযুক্ত আবছুল করিম-নংকলিত 'বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির 
'বিবরণেণ (১।২২৩ ) বণিত একথানি পুথিতে দণ্ডীপর্ব কাহিনীকে ভাগবতের 
অন্তর্গত বল! হুইম্াছে। উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়-রচিত দণ্ডীপর্বকাহিনীর এক 
খণ্ড পরিষদ্গ্রস্থালয়ে আছে। ইহাতে এই কাহিনীকে বৃহৎ কৃুর্মপুরাণের 
অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই সব নানা মুনির নানা মতের 


১। নঙলিনীকান্ত ভটশীলী-_রাম।য়ণ, আঁদিকাও--পৃং ৮৪ 
২। বিখবকোষ; বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড -ন্ুকমার মেন--২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬৯৩ 
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মধ্যে কাহিনীটির গৌরবখ্যাপনের একাস্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া 
যায় মাত্র। 

বছুলপ্রচলিত দাত! কর্ণের পাল! এবং কাশীদাসের নামাঙ্কিত পাগ্বমিলন, 
যানপর্ব, বৃহদ্জ্রোণপর্ব, শ্বপ্নপর্ব, অন্ুশৌচিকপর্ব, অন্ুশান্তিপর্ব, অভিষেকপর্ব 
প্রভৃতিতে বণিত উপাখ্যানের কোন মূল সংস্কৃতি পাওয়া যায় না। এইরূপ 
আরও অনেক উপাখ্যানের সন্ধান বাংল৷ রামায়ণ মহাভারতের হম্তলিখিত 
পুথির মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। 

শ্রীকৃষ্ণের জীবনেতিহাস সম্পর্কেও এমন অনেক কাহিনী বাংলায় পাওয়] 
যায়, যাহাদের কোনও উল্লেখ ভাগবতারি গ্রস্থে নাই। অথচ এগুলি বাঙালি 
সমাজে বিশেষ পরিচিত ও সমাদৃত । দৃষ্টাস্তত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধ্যয়ন ও 
গুরুদরক্ষিণা এবং দানখণ্ড, নৌকাখণগু প্রভৃতি কাহিনীর উল্লেখ কর] যাইতে 
পারে। 

শিব, চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী সম্বন্ধে যে সব কাহিনী বাংল! দেশের 
জনসাধারণের হৃদয়ে স্থায়ী আমন অধিকার করিয়া! রহিয়াছে, তাহাদের 
লহিতও সংস্কতপুবাণের বিশেষ কোনও যোগাযোগ নাই- প্রসিদ্ধ পুরাণগুলির 
মধ্যে তাহাদের কোনও সন্ধান মিলে ন।। এই বিষয়ের পৌরাণিক 
উপাখ্যানগুলিরও বাংলা অনুবাদ যে প্রস্তত হয় নাই তাহা নহে। তবে 
জনপ্রিয়তার দিক্‌ দিয়া পৌয়াণিক উপাখ্যানগুলি অপৌরাণিক উপাখ্যানের 
তুলনায় নিতান্ত নিষ্ন স্থান অধিকার করে। তাই শিবের মাহাত্ম্যবিষয়ক 
শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানের ব্যাধের বৃত্তান্ত অথবা মহিযাস্থরবধ, মধুকৈটভবধ, 
শুস্তনিশ্তস্তবধ, চণ্রমৃণ্ডবধ, রক্তবীজবধ প্রভৃতি চণ্ডীর অলৌকিক বীরত্বব্যঞ্রক 
মাহাত্ম্যকাহিনী বাঙালির চিত্তকে বিশেষ আকুষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু 
শিবের চাষবাসের বিবরণ, হরগৌবীর কোন্দলের কথা, কালকেতু ফুল্লরার 
নৃখছুঃখের বৃত্াস্ত, শ্রীমন্ত স্দাগরের অপূর্ব সাহসিকতার কাহিনী প্রভৃতি 
অপৌরাণিক উপাখ্যানগুলি বাঙালির রসগ্রাহী মনকে অলৌকিক তৃথি দান 
করিয়াছে--আজ পর্যন্ত অগণিত দেশবাসীর নিকট ইহারা যথেষ্ট আদর ও 
শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আমিতেছে। পক্ষান্তরে বিভিন্ন পুরাণ বা পৌরাণিক 
আখ্যানের বঙ্গান্নবাদগুলি কেবল এঁতিহানিকের কৌতুহল চরিতার্থ 
করিতেছে। 

সত্য বটে, বাংলা বা অন্ত প্রাদেশিক ভাষায় উপনিবদ্ধ পুরাণবিষয়ুক সমস্ত 


১১৬ ডাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


কাহিনীই প্রাচীনতার দাবী করিতে পারে না-ঘর্বাচীন কবিদের বিচিত্র 
কল্পনা যুগে যুগে কত শত উপাখ্যান স্থি করিয়াছে, তাহার হয়তবা নাই। 
সংস্কৃতে লিখিত পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যেও যে এইরূপ ঘটনা ঘটে নাই, 
তাহা বল! চলে না। বন্ততঃ প্রাচীন অপ্রাচীন ভাল মন্দ সমস্ত বন্ত মিলিয়া 
দেশের লোকসাহিত্যকে ক্ষীত পরিপুষ্ট করিয়াছে। সে হিসাবে অপ্রাচীন 
কাহিনীগুলিরও মূল্য কম নহে। ইহাদের মধ্য হইতে যাহা প্রাচীন, 
তাহা বাহির করিতে হইলে সর্বাগ্রে দরকার বাপক অনুসন্ধানের, সযত্ব 
গ্রহের ও স্থুনিপুণ বিশ্লেষণের । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত 
পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত ও আলোচিত হইলে পুরাণকাহিনীর প্রাচীন ধার! 
আবিষ্কার কর! সম্ভবপর হইবে--সংস্কৃত পুরাণপাহিত্যের মূলস্থত্রও খু'জিয়া 
বাহির করার সম্ভাবনা দেখা দিবে। সংস্কৃত পুরাণকাহিনী অপেক্ষা প্রাচীন 
কাহিনীও অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক ভাষার অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। 
তাহাদের উদ্ধারসাধনের জন্য যে চেষ্টা, যে পরিশ্রম স্বীকার কর! দরকার, তাহ! 
উপেক্ষা করিলে অচিরকালমধ্যে অনাদরে অনেক মূল্যবান্‌ বস্ত চিরতরে নষ্ট 
হইয়া যাইবে । আশাকরি, সম্প্রতি কাশীনরেশ পুরাণ প্রকাশ ও পুরাণ 
আলোচনার যে ব্যাপক আয়োজন করিয়াছেন বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত 
কাহিমীগুলির সংগ্রহ ও প্রচারও তাহার অন্ততূক্ত হইবে। 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ 


দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের বিভিন্ন রূপ ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে প্রচলিত আছে। সম্প্রতি ইহার একটি অনালোচিতপূর্ব নৃতন রূপের 
সন্ধান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুরাতন বাংলা পুথিতে (১৫৫৮) 
পাওয়া গিয়াছে ।৯ ইহাতে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পের মধ্য দিয়া কালীর 
মাহাত্ম্য গ্রচার কর] হইয়াছে । তাই ইহার নাম কালিকামর্গল। পুতুলিকা- 
গুলির নামের মধ্যেও কিছু কিছু নৃতনত্ব আছে। ছুঃখের বিষয়, প্রাঞ্ধ 
পুথিখানি অসম্পূর্ণ বলিয়া] ইহাতে সমন্ত পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী পাওয়া 
যায় না। মাত্র বারটি পুত্তলিকার নাম ও কাহিনী উহাতে আছে। কাহিনী- 
গুলিতে কালীভক্ত বিক্রমাদিত্যের পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বৃত্তাত্ত আম্পুরাঁ 
অন্থুসারে বিবৃত হইয়াছে--কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনামাত্র ইহাদের 
উপজীব্য নয়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার নিষ়ে প্রদত্ত হইবে। এখানে পুত্তলিকাদের 
নামের নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে । প্রথম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত নামগুলি 
যথাক্রমে এইরূপ-__স্থকেশ, জুগেশ ( যোগেশ ), ভীম, নীলসেন, নল, রক্তাক্ষ, 
হিহুলাক্ষ, মকরাক্ষ, অনল, অনিল, স্চীমুখ, বকাদস্ত। ভোজ সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার উপক্রম করিলেই এক একটি পুত্তলী তাহাকে তিরস্কার 


১। বত্রিশ সিংহাসনের সাধারণ রূপ সাহিত্য-পরিষদের অপর ছুইথানি পুখিতে (৮৯৪, 
৮৯৫ ) পাওয়া যায়। প্রথম পুধিখানির রচণ্িত। রঙ্গাই ব্রাঙ্গণ_-দ্বিতীয় পুধিখানির রচয়িতার 
নাম জানা যায় না। ৮৯৫ সংখ্যক খণ্ডত পুথি অনুসারে সিংহীসনগানি ইন্দ্রের সভ। হইতে কবি 
কালিদাস রাজার জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন । 


আর দিন ইন্দ্রপুরে জায় কালিদাস । ধন চাহিলে দরিত্র বলিবে সর্ধজনে ॥ 
রাজার বাখান করে করিয়! প্রকাশ ॥ পিংহাসন মাগি লব রজার কারণ । 

হ্থথ ভোগ ছাঁড়িলেক যতেক রতন । এমত মনেতে ভাবি বলিল বচন ! 

বড় তুষ্ট হইলেন সহশ্রকারণ ॥ সিংহাসন দেহ রাঁজ। নিবেদি তোমাতে । 
এ সব ছুলি রত্ব সভায় যাহার বিক্রমাদিত্য রাজ! বপিষে ইহাতে ॥ 

ধন্য ধন্য মহারাজ মহীতলে সার। বুবিয়1 তাহার মন সহম্বলোচন। 
দেবরাজ্র বলে পুন আমি কহি কখ!। তোমার রাজারে আমি দিব দি'হাসন ॥ 
বেছি চাহ সেহি দিব কহিল সর্বথ1। নিংহীসন লৈয়া! তবে করিল পয়ান। 


এত শুনি কালিদাম মনে মনে গ্ণে। সিংহানন আনি দিল রাজা দি্ভমান। (পত্র ১-২) 


১১৮ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


করিয়! সিংহাসনের প্ররুত মালিকের কথা ম্বরণ করাইয়! দিয়াছে এবং তাহারই 
অন্গরোধক্রমে সেই মালিক বিক্রমাদিত্যের জীবনের ক্রমিক বিবরণ প্রদান 
করিয়াছে। 

পুথির রচয়িতা শিবরাম ঘোষ-পিতার নাম রাজেন্দ্র ঘোষ, মাতার নাম 
বোধ হয় রাধিকা২। পুখির বিভিন্ন ভনিতায় ইহাকে কালিকামঞ্জল, শ্ঠামার 
মঙ্গল, কালিকাপুরাণ, নিংহাসনবতিসার কথা, পুত্তলী সঙ্গীত, ষট্সম্বাদ ভাষাও 
প্রভৃতি নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 

ভোজ কর্তৃক সিংহাসন প্রাপ্তির বিবরণ হইতে পুথির আরম্ভ । এ বিবরণটাও 
নৃতন। এক ব্রাহ্মণ পাটনে গিয়া কোনও এক রাজার নিকট হইতে সাতটি 
মাণিক্য প্রাপ্ত হন এবং নিজ ত্রাহ্মণীর নিকট দিবার অনুরোধ জানাইয়৷ এগুলি 
তিনি তাহার এক বন্ধু বণিকের হাতে দেন। বণিক্‌ উহা আত্মসাৎ করে। 
ব্রাহ্মণ ভোজরাজের নিকট অভিযোগ করিলে ভোজরাজ বণিক ও অন্যান্ত 
কয়েক ব্যক্তির নিকট এই অভিযোগের সত্যতা বিষয়ে অন্ছসন্ধান করেন। 
তাহার! সকলেই অভিযোগ মিথ্যা বলিয়! ঘোষণ। করিলে ব্রাহ্মণ দণ্ডিত হন। 

হাঁতে হাতকড়ি দিল কাকালেতে ভোর । 
ব্রাহ্মণ হইল বন্ধি জেন মত চোর ॥ (৭খ) 

বনের মধ্যে রাখাল বালকগণ এক বল্সীকন্তপের উপর “রাজা রাজা” খেলা 
করিতেছিল। কোটালের সহিত ব্রাহ্মণ ও বণিক ষখন সেই পথে যাইতে- 
ছিলেন, তখন রাখাল রাজ! তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমস্ত 
শুনিয়। নূতন রকম বিচারের ব্যবস্থা করিলেন। বিবাদবিষয়ীভূত মাণিক্যের 
আকৃতি কিরূপ ছিল জানিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ, বণিক ও সাক্ষিগণের 


২। রাজেন্্রঘোযের সত রচিল কৌতুকে ( ১২২খ, ১২৮ক)। রাধিকানন্দন শ্িবরাম ঘোষ 
ভণে (১২৩৭ ), রাঁধিকানন্দন কবি ' ১২২ধ, ১৯৭৭)। খরশ্তীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে র'চত 
শিবরামের অপর গ্রন্থ একাদশীমঙ্গলেও তাহার এইরূপ পরিচন্ন দেওয়! হইয়াছে (সাহিত্য 
পরিষৎপত্রিক1 ৬৪ ১১৯) 

৩। কালিকামঙ্গল (৪২ক, ৫৪ক, ১৩৩খ, ১৩৪ক) ১৩৭খ, ১৪০ক, ১৪৫খ)। গ্তামার 
মঙ্গল (১,২ক)। কালিকাপুরাণ (কালিকাপুর।ণ গীত তন্ত্রের বিধানে--১৪৭ক, বট্সম্বাদভাবা। 
কালিকাপুরাণে--১১১খ)। সিহাসন বর্তিসার কথ! (১১৮খ, ১৩৯৭, সিংহাসন বর্তিসীর কথ। 
কাঁলিকামঙ্গল-+১১৮ক )। পুত্তলিসঙ্গীত €( শিবরাম ঘোষ গান পুত্তলিসঙ্গীত---১৫খ, ১২৫ক )। 
যট্সত্বাদভীষা (১১১খ, ১২৬৭ )। 


বজিশ সিংহাসনের নবীন জপ ১১৯ 


প্রত্যেককে মাটি দিয়া সেই মাঁণক্যের প্রতিকৃতি গঠন করিতে বূলিলেন। 
সাক্ষীর! যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়াছে, এই পরীক্ষায় তাহা ধর। পড়িল। 
রাখাল বিচারে সাধু সভায় হারিল। 
কোটাল সাক্ষাতে সাত মাণিক্য মানিল ॥ 
ব্রাহ্মণ মাঁণক পাইল রাখাল বিচারে। 
দেখিয়! শুনিঞা সভে চিন্তিত অন্তরে ॥ (১১খ) 
রাখালের এই অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়। রাজা বিস্মিত হইলেন এবং 
পাত্রের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, ইন্জরদত্ত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা শোভিত 
স্বর্ণমণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন এ স্থানে মাটির ভিতর রহিয়াছে। 
তাহারই ফলে এ স্থানে উপবিষ্ট রাখালের এত বুদ্ধি । 
অত:পর একদ্দিন ভোজ সদলবলে নেই স্থানে উপস্থিত হইয় রাখালরাজের 
সঙ্গে মিত্রত। করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাখালের অন্থরোধক্রমে 
রাজা সেই বল্মীকম্ত,পেব উপর আরোহণ কবিলেন। 
উঠ্িয়! রাজাবে শিশু আলিঙ্গন দিতে । 
মঞ্চে হৈত রাখাঁলেরে পেলে নরনাথে ॥ 
ভূমেতে পড়িষা শিশু হাতে লেয়া ছাট। 
ধেন্ু চরাইতে চলে অতি দুর বাট ॥ (১৩ক) 
মাটিকাটার ফলে সেই স্থান হইতে বিচিত্র সিংহাসন বাহির হইল। 
কনকগঠিত সর্বরত্ব সিংহাসন । 
বতিন পুতৃলি তাহে কনকগঠন ॥ 
কাঞ্চনগঠিত ব্তিস সিংহের উপরে । 
বস পুতুলি বতিস পৈঠার উপরে ॥ (১৪খ) 
«মকরমাসেতে শুক্লাতিথি ভ্রিয়দসি'তে রাজা সিংহাসনে বসিবার আয়োজন 
করিলে প্রথম পেঠার স্থকেশ নামে পুত্তলিক। রাজাকে বাধা দিল এবং 
সিংহাসনের উপযুক্ত মাপিক বিক্রমাদিত্যের পূর্বজীবনকাহিনী বর্ণনা 
করিতে লাগিল। 
রাজ বিক্রমাদিত্য পূর্বজন্মে কঙ্কণ নামক মুনি ছিলেন। তিনি রঙ্কিণী ব। 
কালীর উপালনা করিতেন । উপাসনায় পরিতুষ্ট হইয়া! দেবী বর দিতে 
আসিলে কন্বণ মুনি দেবীর নিকট প্রার্থন করিলেন__ 
দান মোরে দেহ বিছা চুরি। ( ১৬খ) 


১২৩ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বাঞ্ছিত বর পাইয়া কঙ্কণ শ্বর্গে গমন করিলেন এবং 
ইঞ্জ আদি করি দশ দিকৃপাল ঘরে। 
মন্ত্রতেজে তপোধন নিত্য চুরি করে। 


পরীক্ষা করয়ে মুনি দেবতার মন। 
পুনরপি দেয় লৈয়া যার যত ধন॥ (১৭ক) 
অতঃপর মুনি একে একে ত্রঙ্গা, বিষণ ও মহেশ্বরের সমস্ত আভরণ চুরি 
করিলেন। অপহত বস্ত ফেরত দিতেই ব্রক্ষা ও বিষণ সন্তষ্ট হইলেন, কিন্তু 
মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়। চক্রের দ্বারা মুনির দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিলেন (২* ক)। 
দেহবিচ্যুত মুণ্ড কালিক1 দেবীকে স্মরণ করিল। অনুগত ভক্তের এই 
অসম্ভাবিত বিপদে কাপিক1 দেবী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। দেবীর 
ক্রোধে সমস্ত দেবকুল ভীত হইলেন_্বয়ং শিব ক্ষমা ভিক্ষা করিয়। 
বলিলেন-_ 
তোমার সেবক না জানি আমি । 
ক্ষেম অপরাধ দেখিয়া স্বামি ॥ 
জন্মি পৃথিবীতে হইব রাজা । 
তোমার সেবকের বাড়িব প্রজা ॥ 
হব অষ্টনিদ্ধি উহার অঙ্গে । 
রক্ষিব সদত তব প্রসঙ্গে | (২২ক) 
এই কথা বলিয়! প্রথম পুসত্তলী স্ুকেশ সিংহাসন হইতে খসিয়। পড়িল । 
তখন ভোজ আবার সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে জুগেশ পুত্তলী 
তাহাকে নিষেধ করিল এবং রাজার অন্গরোধে কঙ্কণের পরজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণন। 
করিতে লাগিল। 
কনকাদিত্য নামক চক্রবতাঁ রাজার দ্বিতীয় পত্বী কলাবতীর গর্ভে কঙ্কণ 
মুনি বিক্রমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার জ্যোষ্ট ভ্রাতা-কনকাদিত্যের 
“অগ্রজ নন্দনঃ ছিলেন শকাদিত্য। এই বলিয়া জুগেশ পুত্তলী খসিয়! পড়িল 
এবং ভোজ পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে ভীম পুতলী 
বাধ! দেয় এবং ভোজরাজের অন্থরোধে বিক্রমাদিত্যের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণন! 
করিতে থাকে । পঞ্চম ব্থমর বয়সে বিক্রমাদিত্যের পিতৃবিয়োগ হইল এবং 
মাতা স্বামীর অন্নগমন করিলেন। তখন শকাদিত্য রাজসিংহাসনে 


বত্রিশ সিংহাসনের নবীন রূপ ১২১ 


অভিষিক্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিক্রমাদ্দিত্য “তন্ত্র বিধান মন্ত্র করিল! 
গ্রহণ'। একদিন রাত্রিকালে মহাকালী স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন--“রাজ। 
হয়া কর পুত্র প্রজার পালন। পরদিন বিক্রমাদ্িত্য জ্যেষ্ঠের ঘরে গিয়' 
কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং রাজপদে অভিষিক্ক 
হইলেন। ভীমপুততলী এই পর্যস্ত বলিয়া! খসিয়! পড়িল। (২৭খ) 

তৎপরে রাজার পুনরায় সিংহাসন আরোহণের চেষ্টা এবং নীলসেন পুত্তলী 
কর্তৃক বাধা প্রদান ও বিক্রমাদদিত্যের চরিত্রের পরবতাঁ অংশের বিবরণ 
প্রদ্দান। এক বৎসর রাজত্ব করিবার পর বিক্রমাদিত্য গুরুর নিকট গমন 
করিলে গুরু ভ্রাতৃহত্যাকারীর মুখদর্শনে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিলেন । তখন গুরুর 
অভিপ্রায়ান্ছলারে তিনি পাপমুক্তির জন্য পাত্র ও মন্ত্রিগণের উপর রাজ্যের ভার 
দিয়! একাকী তীর্ঘযাত্রা করিলেন । 


যাত্রাকালে মহারাজ কহে পাত্রগণে। 

কোধষমধ্যে ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিবে যতনে ॥ 

রাজপাটে কদাচিৎ না ছাড়াবে কোষ। 

ভক্ষ্য দ্রব্য পাইলে দেবের হইব সন্তোষ ॥ (২৯ক) 


রাজার কথামত ঘত দিন কোষগৃহ খাগ্পূর্ণ ছিল, ততদিন ভটু বেতাল 
সুখে উহা ভোজন করিল। পরে কোষ শূন্য হইলে তাহার৷ কিছুদিন উপবাসী 
থাকিয়! যিনি রাজ] হন, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এইক্ধপে 
দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিক্রমাদিত্য ছন্মবেশে স্বদেশে আসিয় উপনীত 
হইলেন। একদিন রাজা নগরের মধ্যে এক ব্রা্ষণের ঘরে অতিথি হইয়া 
ছিলেন। সন্ধ্যাকালে কোটাল আসিয়া ব্রাঙ্গণকে বলিল--পরদিন তাহাকে 
রাজ! হইতে হইবে । এই কথায় সপরিবারে সেই ব্রাহ্মণ অতিশয় বিচলিত 
হইলেন । রাজ! তাহার নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া ব্রাহ্মণের পরিবর্তে 
নিজে রাজপদ গ্রহণ করিতে প্রস্তত হইলেন। ঘারপর যথারীতি তাহার 
অভিষেক হইলে তিনি ভেটের সমস্ত জিনিসের দ্বারা কোষগৃহ পূর্ণ করিয়' 
ঝাখিলেন। রাত্রিতে ভট্ট বেতাল সেখানে আসিয়া পরিতোষ সহকারে আহার 
করিয়! ছাররক্ষায় নিযুক্ত হইল। তাহাদের কথোপকথনে রাজার নিদ্রাভঙ্গ 
হইল। রাজা তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে তাহার! বলিল--তোমার 
'ভ্রাতৃহত্য। পাপ এখনও দূরীতৃত হয় নাই, সেই পাপ দূর হইলে আমরা পরিচয় 


১৯২ ভাষা! সাহিত্য সংস্কৃতি 


প্রদান করিব। এই পর্যস্ত বলিয়া নীলসেন সিংহাসন হইতে মাটির উপর 
খসিয়া পড়িল (৩২ খ)। 
অতঃপর নল নামক পঞ্চম পুত্বলী বলিতে লাগিল । ভট্ট বেতালের পূর্বোক্ত 
আচরণে অসন্তষ্ই হইয়া বিক্রম কিছুদিন পরে পুনরায় গুরুদেবের নিকট গমন 
করেন এবং গুরুর উপদেশ মত কয়েক মাস “সজীব সকুনপোনা” ভক্ষণ করেন । 
পরে সেই মতস্যের আধার “মৃতসঞ্চারিণী' কুণ্ডের নিকট পুরী নির্মাণ করিয়া 
কালীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে পায়ে আঙুলে আগুন 
লাগাইয়া ভম্মীভূতদেহ বিক্রমাদিত্য কুণ্ডে পতিত হন এবং পুনজাঁবন লাভ 
করেন। এইরূপে প্রতিদিন পাচ বার হিসাবে সহম্র “তৃসলী" অনুষ্ঠান করিয়? 
তিনি ভদ্রকালীর কপার পাত্র হন এবং দেবীর প্রসাদে পূর্বপাপ হইতে মুক্ত 
হন ও “ভষ্টবেতাল আদি করি অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। 
ষষ্ঠ পুত্তলী রক্তাক্ষেব বিবরণ (৩৭খ-_৪৪খ ) হইতে রাজার সাধনার 
বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্য দেবপূজায় যথেষ্ট খরচ 
করিতেন। তাহার এক পুজারী ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন ব্রাহ্মণ নিজ নামে 
স্বল্প করায় দেবতা পৃজ1 গ্রহণ করিলেন না এবং স্বপ্নে সে কথা রাজাকে 
জানাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাস্তা ব্রাহ্মণকে ডাকিয়। তাহাকে কাজ হইতে 
বরখাস্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষম! প্রার্থনা করিলে রাজ। বলিলেন-__ 
এক বৃত্তে পাচ টাপা কনকগঠিত | 
আনিবারে পার যদি আমার বিদিত ॥ 
তবে পুনরপি পাবে দেব পূজিবারে । (৩৮খ ) 
ব্রাহ্মণ রাজনিরিষ্ট চম্পকের অন্বেষণে দেশদেশান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে লোকালয় 
ছাড়িয়। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। এক কুমীরের পিঠে চড়িয়া 
তিনি সেই অরণ্যের নদী পার হইলেন। কিছু দুর যাইয়া তিনি এক আমগাছ 
দেখিতে পাইলেন । আমগাছ নিজের ট্দন্যের কথ প্রকাশ করিয়। রাজার 
নিকট উহা! নিবেদন করিতে ব্রাঙ্ষণকে অন্গরোধ করিল। গাছের ৫দন্থের 
কারণ-_গাছের ফল কেহ গ্রহণ করে না। আর কিছু দূর যাইয়া ব্রাহ্মণ 
ংবরবেশধারিণী পাঁচটি সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের বর 
জুটিতেছিল না। তাহারাও তাহাদের দুঃখের কথা রাজাকে জাঁনাইতে 
বলিল। ছয় মাস এইকপ ঘুরিয়! ঘুরিয়া ব্রাহ্মণ এক থ্ঝারা'র নিকট উপস্থিত 
হইলেন-_সেখানে এক বৃস্তে পাচটি করিয়া রাজার কখিতমত অসংখ্য কনক- 
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চাপা ভাসিতেছিল। ব্রান্ষণ আনন্দিত হইয়া হাজার চাপ। লইয়া বৎসরাস্তে 
দেশে ফিরিলেন। রাজ! কিন্ত সে ফুলে সন্তষ্ট হইলেন না। তিনি গাছ 
হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে বলিলেন-_কারণ, নির্মাল্যপুষ্পে তাহার কাজ 
চলিবে না। কুমীর, আমগাছ ও পঞ্চ যুবতীর কথা শুনিয়া তিনি তাহাদের 
পূর্বজীবনের কাহিনী বর্ণনা করিয়৷ বলিলেন- তাহাদের পূর্বজন্মের নিজ নিজ 
কর্মফলেই তাহাদের বর্তমান দুখ । ব্রাক্ষণকে দান ও ব্রাহ্মণ সেবা করিলে 
তাহার! উদ্ধার পাইতে পারিবে । 
অতপর ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই অরণ্যে গমন করিলেন এবং সরোবরের তাঁর 
ধরিয়া চলিতে চলিতে সরোবরের শেষ প্রান্তে এক শিবমন্দির দেখিতে 
পাইলেন। 
কনকনিগিত শিবলিঙ্গ সেই পুরে । 
কঙ্কণের মুণ্ড দেখি ত্রিসক উপরে ॥ 
বিন্দু বিন্দু রক্ত সেই মৃণ্ড হইতে ঝরে । 
এক বুস্তে পাচ টাপ| পরে শিবশিরে ॥ (৪৩ক ) 
কঙ্কণের মুণ্ডকে রাজমুণ্ড ভাবিয়! ব্রাপ্ষণ নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন । পরে 
দৈববাণীতে আশ্বস্ত হুইয়া তিনি চাঁপা লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। ফিরিবার 
পথে কুমীর প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া আমিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি 
মুক্তকণ্ডে রাজার অলৌকিক সাধনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজাও 
সন্ধষ্ট হইয়া! তাহাকে নিজ কর্মে পুনরায় নিযুক্ত করিলেন। 
সপ্তম পুত্তলী হিঙ্ুলাক্ষ রাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনপ্রাপ্তির ইতিহাস 
বর্ণন প্রনঙ্গে (৪৫ক-৫৮ক ) নেপাল নামক ব্রাহ্মণ রাজা কিরূপে এই সিংহাসন 
পাইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দেয়। ইন্দ্র নেপালের সহিত বন্ধুত্ব করিবার 
অভিলাষে বিশ্বকর্মার দ্বার এই সুন্দর সিংহাসন প্রস্তত করান এবং বৈদিক 
ব্রাহ্মণকুলের রাজা নেপালকে ইহা উপঢৌকন দিয়া তাহার সহিত মিতালি 
করেন। নেপালের স্ত্রী স্থধামুখীর গর্ভজাত মৌনবতী নামী কন্যা পিতার 
নিকট প্রতিজ্ঞ করেন-_ 
চারি প্রহর রাজ্রেতে বলাব চারি বার। 
সেই সে আমার কান্ত কহিলাঙ সার ॥ 
ধর্মরাজ সাক্ষী করি কন্তা মৌনবতী। 
আমারে বলাব ষেই সেই মোর পতি ॥ (৪৬খ) 
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রাজার নিমন্ত্রণে নানা দেশ হইতে সহম্র সহম্র রাজকুমার আসিলেন, 
কিন্ত কেহই রাজকন্ত।কে কথা বলাইতে পারিলেন না। ফলে সকলকেই 
দেবী ভদ্রকাঁলীর সম্মুখে বলি দিয়া দেবীর তৃপ্তি সাধন কর। হইল। সুধাকর 
নামক ভাট কোটাঁলকে ঘুন দিয়! প্রাণে রক্ষা পাইয়া প্রতিজ্ঞা করিঙগ--“ষদি 
সেই কন্ঠ! পাই তবে যাব দেশ'। অতঃপর ভাট নান! রাজার সভায় ঘুরিতে 
খ্বুরিতে কুশাবতী রাজ্যে রাজ! বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইল এবং 
রাজার নিকট প্রার্থনা করিল--মৌনবতীকে জয় করিয়] তাহাকে দিতে হইবে। 
কালিকার প্রসাদে বিক্রমাদ্দিত্য কর্তৃক মৌনবতীলাভের দীর্ঘ বিবরণ হিঙ্কুলাক্ষ, 
মকরাক্ষ (৫৮ক--৬২খ ), অনল (৬২খ--৭২খ )১ অনিল ( ৭২খ--৮৫থ ) 
(৮৫খ--১১৮ক ) নামক পুত্বলীর কাহিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে । মৌনবতীর 
সহিত বিবাহে যৌতুক হিসাবে বিক্রমাদিত্য এই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ছয় 
মাস পরে দেশে ফিরিয়া রাজা! অশেষকরেেশলন্ধ মৌনবতীকে স্থধাকর ভাটের 
হস্তে সমর্পণ করেন । 
দ্বাদশ পুত্তলী বকদস্ত যোগিবেশধারী শিব কর্তৃক বিক্রমাদিত্যের ছলনার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছে (১ ৮খ প্রতৃতি )। বিক্রমাদিত্য সমাগত 
যোগীর যথোচিত সমাদর করিলেও যোগিরূপী মহাদেব ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া 
অধামিক রাজার সভ| ত্যাগ করেন। বিক্রমের অঙন্থনয়বিনয়ে মহাদেব 
প্রকৃত ধামিক রাজার লক্ষণ ও নাম ব্যক্ত করেন-__ 
তাহারে ধামিক বলি সেই ধন্য দেশে। 
ম্যাদামস্ত নূপবর যেই রাজ্যে বৈসে ॥ 
অপরিচয় মৈত্র আর স্ত্রী গোপীনিক1 ()। 
স্বকোমল তন্থ ধরে রাজার বালিক। ॥ 
এই চারি জাতি রহে জেই অস্তঃপুরী। 
তাহার সভায় পান্ধ আমি ভিক্ষা করি ॥ (১২*ক-_-খ) 
এই লক্ষণানুসারে প্রকৃত ধামিক রাজা বীরবল নাষক ভোজ নৃপবর | 
বীরবলের কন্য। ভাম্কমতী। এই ধামিক নৃপতির প্ররুত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষভাবে 
জানিবার উদ্দেশ্থে বিক্রমাদিত্য পাত্রদের উপর রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া ভট্ট 
বেতাল সহ ভোজনগরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে অপরিচয়মৈত্রের সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ক্ষত্রিযমুবতী অতঙ্গা তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যায় ও তাহার প্রচুর পরিচর্ধা করে। সেখান 
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হইতে রাজা মেধস মুনির কন্া গণিক! লক্ষহীরার অদ্টালিক৷ দেখিতে পান। 
লক্ষহীরার প্রতি রাজার গোপন আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়! অতঙ্গা লক্ষহীরাকে 
দেয় শু্্বরূপ লক্ষ মুদ্রা রাজাকে দান করে। মুদ্রা লইয়। লক্ষহীরার গৃহে 
গিয়া রাজ। যখন তাহার সহিত “হাস্তপরিহাস' করিতেছিলেন, তখন অকল্মাৎ 
এক বানর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং হীরার অন্থরোধে রামায়ণের 
কাহিনী বর্ণন! করিতে লাগিল । এই প্রসঙ্গে মহীরাবণের উপাখ্যান বিস্তৃত- 
ভাবে বগিত হইয়াছে। কাহিনী শুনিয়| বিক্রম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন 
এবং লক্ষ টাকাই বানরকে দান করিলেন। পরদিন অতঙ্গ! রাজাকে ছুই লক্ষ 
টাকা দিল। রাজ পুনরাষ লক্ষহীরার গৃহে উপস্থিত হইলে শিবের আদেশে 
এক শুক সেখানে হাজির হইল ও হীরার অন্গরোধে মধুকৈটভ বধ প্রভৃতি 
দেকীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিল। এই বর্ণনা মার্কেয় পুরাণের দেবী- 
মাহাম্ম্যাংশ অনুসরণ করিয়া রচিত। ছুঃখের বিষয়, পুথি অসমান্ত-_ 
মহিষান্থরের সেনানীবধ পর্যন্ত ইহাতে আছে। 


চোরের পাঁচালি 


“চুরিবিগ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা'-_-এই প্রনিদ্ধ প্রবাদের দৃষ্টাস্ত হিসাবে 
বছ গল্প বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত রহিয়াছে । চোরের বুদ্ধির প্রখরতা 
এই নকল গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই জাতীয় কোন কোন গল্পের সহিত 
অনেকেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। বাংলার নান৷ প্রান্তে চুরিবিগ্ভার উৎকর্ষ 
ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে গ্রচলিত কিছু কিছু উপাখ্যান পুস্তক ও পত্রিক! মারফত 
প্রচারিত হইয়াছে। 'সন্দেশ'নামক অধুনালুপ্ত শিশুদের মাসিকপত্বে “চোরচক্রবস্তা 
নামে এইরূপ একটি উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। গুরুর নিকট চুরিবিষ্ঠায় 
উৎকর্ষ লাভ করিয়! পাখীর ডানার তল! হইতে পাখীকে ন! জানাইয়1 ডিম 
চুরি কর।, কোনও দ্বীপের রাজাকে পূর্বে সতর্ক করিয়! চুরির উপত্রবে তাহার 
রাজা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোল প্রভৃতি পরীক্ষায় সর্বথা কৃতকার্ধতা লাভ 
করিয়! চাষীর ছেলে কিরূপে “চোরচক্রবর্তী” উপাধি ও রাজ্য লাভ করিয়াছিল, 
তাহার বিবরণ এই উপাখ্যানে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবন্তি-প্রণীত 
“চোরচুড়ামণি'৯ নামক এক পুস্তকে এক রাজপুত্রের চুরিবিগ্যায় কৃতিত্বের বিবরণ 
পাওয়া! যায়। সমস্ত বিছা! অধিগত হইবার পর রাজপুত্র চুরিবিদ্যা শিক্ষা! 
করেন এবং পাখীকে না জানাইয়া৷ তাহার ডানার তলা হইতে ভিম চুরি 
এবং দেশান্তরের রাজাকে খবর দিয়া তাহার কন্ার গল হইতে বহুমূল্য হার 
চুরি কর৷ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সকলকে বিশ্ময়বিমুদ্ধ করেন। 
যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়-লিখিত “মজার গল্প” নামক পুন্তকেও চোরের 
কৃতিত্ববিষয়ক একটি গল্প আছে। চোরের পাচালি বা চোরের উপাখ্যান 
মূলক এক জাতীয় পুস্তক পুরান বাংলা-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া! মনে 
হয়। বস্ততঃ পুরান বাংলায় রচিত এইক্সপ একাধিক পাচালির সন্ধান পাওয়া 
গিয়াছে । একখানি পাচালি কয়েকবার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল । ইহার 
নাম “চোরচক্রবতী" । ১৩১৩ হিজরি বা ১৮৯৫-৬ খ্রীষ্টাব্বের গোলাম মওলা 
নামাক্কিত মোহ্রযুক্ত ইহার চতুর্থ সংস্করণের এক খণ্ড বন্দীয়-সাহিত্য- 


১। প্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র দাদও 'চোরচুড়ামণি' নামক একখানি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন এরপ 
উল্লেখ পাওয় যার়। 


চোরের পাঁচালি ১২৭ 


পরিষদের পুন্তকালয়ে আছে। ইহার পাতাগুলি তথাকথিত 'মুনলমানী বাংল 
পুথি'র মত ভান হইতে বা দিকে সাজান। মূল পুস্তকের রচয়িতা» প্রাপ্তিস্থান 
ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত সঙ্ষন্ধে প্রকাশকের উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হইল +_- 

এই পুস্তকের মুমাবিদাকারক মৃত পশুপতি এবং স্থানে স্থানে বির কাসিম্বর 
শব লেখা আছে।২ এই চোরচক্রবতীর পুস্তক জেল! যগুড়ার কলুমগাড়ি 
সাঁকিনের শ্রীজ্ুত মুদ্দি সহরূলা ও উক্ত সাহেবের সাগ্রেদ শ্রীমুদ্দি জমিরন্দ 
আখন্দ নাহেবানদিগের সম্পূর্ণ সাহায্যে ও মেহেরবানিতে এ মুসবিদা আমি 
শ্রীগোলাম মওলা অনেক পরিশ্রমে এ মুসবিদার কাপি সংসোধনপুর্ববক এবং 
স্থানে ২ নিজে রচনা করিয়া নিজ খরচ পত্রে সিবাদহ হাজিপাড়া সাকিনে 
আমার হবিবি প্রেসে চতুর্থবার ছাপাইয়। প্রকাশ করিলাম । 

এই পুস্তকে “চোরচক্র বতী” উপধিধারী প্রসিদ্ধ চোরের চমকপ্রদ উপাখ্যান 
বণিত হইয়াছে। এই চোরচক্রবর্তার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত আর 
একখানি পুস্তকের পুথি বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার আছে। দীর্ঘ কাল 
ধরিয়া নান! প্রসঙ্গে পরিষৎকর্তৃপক্ষ ইহাকে একখানি মৃল্যবান্‌ পুথি বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ছু:খের বিষয়, এই পুথির আলোচ্য বিষয়ের কোনও 
পরিচয় এ যাবৎ কেহ প্রদান করেন নাই; কি হিসাবে ইহার মূল্য, 
ভাহাও নিণীত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে এই ছুই প্রসঙ্গেরইে আলোচন। 
কর] হইবে। 

এক প্রসিদ্ধ স্থচতুর চোরের চৌর্য কাহিনী বর্ণনাই এই গ্রন্থের উপজীব্য 
বিষয়-_ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হুইয়াছে! তবে পূর্বকথিত মুদ্রিত পুস্তকের সহিত 
ইহার সাদৃস্ত থাকিলেও মিল নাই।৩ এই পুথিতেও বীর কাশীশ্বরের ভণিতা 
আছে সত্য, তথাপি ইহ সম্পূর্ণ ত্বত্ত গ্রস্থ । বোধ হয়,পুথিতে প্রাপ্ত কাশীশ্বরের 


২। কালিকাপ্রপাদে রচে কবি কালিদীসে পৃঃ ৩। বলে বীর কাশীশ্বর সদয় ভগব্তী-_ 
পৃ ১০। বলে বীর কাশীশ্বর দেবীর চরণে_-পৃঃ ২*। গোলাম মওল] কয়-_-পৃঃ ৎ৩। বলে 
বীর কাশীর কালিকার বরে-_পৃঃ ২৮। গোলাম মওলা! বলে__পুঃ ৭৬। 

৩। মাঝে মাঝে ছুই এক পংজি প্রার মিলিয়। যায় :-_ 

এক হাতে গুজ! পান আৰ হাতে ঝাড়ি। 

স্বামীকে ভেটিতে জায় সাধুর কুমার ॥ (১৮ থ, পৃঃ ৩১) 
জকুলীন ধন হৈলে হয়ত কুলীন। 

কুলীন নিধন হৈলে হয় বড় হীন ॥ (১৯ ক, পৃঃ ৩২) 


১২৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গ্রন্থ অবলম্বনে মুদ্রিত গ্রস্থখানি পশুপতিকর্তৃক রচিত ও গোলাম মওলা কর্তৃক 
-স্কৃত হইয়াছিল। পুধির নকলের তারিখ ১১৭২ সাল। ছুই পুস্তকেই চোর 
কালীর উপানক-_মুক্রিত পুস্তকের মতে কালীর নিকট হইতেই চোর চুরি বিদ্যা 
শিক্ষ। করে ( পৃঃ ৩)1৪ উভয় পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় এক-খু'টিনাটি বিষয়ে 
কিছু কিছু পার্থক্য আছে যাত্র। এই সকল পার্থক্যের কথা পুথিখামির 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। মনে হয়, এক যুগে চোর 
চক্রবর্তীর নাম বাংল দেশে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়়াছিল এবং তাহার কীতি- 
বিষয়ক নান। উপাখ্যান জনসমাঁজে প্রচলিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 
“সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত উপাখ্যান ও চোরচুড়ামণির উপাখ্যান এই 
বহুপ্রচলিত বিক্ষিপ্ত উপাখ্যানসমষ্টির অংশবিশেষ বলিয়া মনে হয়। এই 
উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এক গ্রন্থের কথা ১২১৩ সনে রাজ। পূর্থীচন্ত্-রচিত 
গগৌরীমন্গল' নামক গ্রস্থেও উল্লিখিত হইয়াছে 1 আমাদের আলোচ্য 
গ্রন্থের সহিত পৃথ্বীচন্ত্রের উল্লিখিত গ্রস্থ অভিন্ন কি না বলিবার উপায় নাই। 
বর্তমান অবস্থায় ইহাদের কোনখানিরই রচনাকাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর 
নহে। তবে এই সমস্ত পুস্তক হইতে দেবতার পাঁচালিপরিপূর্ণ পুরান 
বাংল! সাহিত্যে এক নৃতন ধরণের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 
তাই প্রাচীন সাহিত্যামোদীর নিকট ইহার কিছু মূল্য আছে। ইহার 
একটু বিস্তৃত পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল। রূপকথার ইতিহাসের দিক হইতেও 
এই সমস্ত গল্পের মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে দুঃখের বিষয়, 
বাংলা দেশে প্রচলিত এই জাতীয় গল্পগুলি স্থশঙ্খল আলোচনার অভাবে 
পণ্ডিতসমাজের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাই বুমফান্ড নামক 


৪। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কাঙ্িকেয়কে চৌর্যশান্ত্রের প্রবর্তক 
বলিয়। নির্দেণ কর। হইয়াছে। 

৫। চোরচক্রবতাঁ কীতি ভাষায় রচিল। 

বিক্রমাদিত্যের কীতি পয়ার করিল ।--সাহিত্য-পরিষৎ"পত্রিকা, ১৩*৩, পৃঃ ৫০ | 

এই কবিতায় ছুইখানি গ্রন্থের ক! ( 'চোরচক্রবতি কীতি' ও 'বক্রমাদিত্যকীতি' ) উল্লিখিত 
হইয়াছে মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশ্চঞ্জ সেন মহাশয় মনে করেন ( বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্য, ১ম 
সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ১৩ ) ইহাতে চোরচক্রবতিরচিত বিক্রমাদিত্ের উপাথ্ণানের উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 


চোরের পাচালি ১২৯ 


প্রসিদ্ধ মাকিন পণ্ডিত “76 ৪৮ 01 80981172 1 100 2০৮1০1৮৬ নামক 
বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংল! দেশে প্রচলিত উপাখ্যানের বিশেষ বিবরণ প্রদান 
করেন নাই। 
চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য পুস্তকের 

উদ্দেশ্ত-.চোরের প্রশংম। বা চৌর্ধের উৎসাহ প্রদান ইহার কাম্য নহে। তাই 
গ্রস্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন, 

চৌরচক্রবন্তিকথা শুনিতে মোধুর । 

জে কথা শুনিলে লোক হয় ত চতুর ॥৭ 

চোরের নাম খরবর- পিতা বিজয়নগরের রাজার পাত্র উগ্রসেন, মাতা 

গুণবতী (পত্র ১ খ, ২ খ)।৮ কাব্য, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শান্তর অধ্যয়ন 
করিয়া খরবর “কৌতুকে শিখিল উত্তম অধম চৌরবিদ্তা” (৩৬ ক)।৯ অতঃপর 
চম্পাবতী নগরীর কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে ত্রস্ত হইয়া! চোরের দল চোরচক্রবরাঁর 
নিকট নিজেদের ছু:খের কথা জানাইলে 

শুনিঞ! প্রতিজ্ঞ কৈল চৌর খরবর ॥ 

জতেক চৌরের মধ্যে আমি নরপতি | 

আমা বিদ্যমানে করে এতেক ছৃর্গতি ॥ 

শুনিঞা চৌরের কথা কোপিল প্রচণ্ড। 

চাম্পাবতী পুরীথান করিমূ লণ্ডভণ্ড | 

তবে চৌরচক্রবতাঁ নাম সাফল। 

চাম্পাবতী পুরীথান করিমু বিকল ॥ 

নগরিএ। লোক সব করিমু ভিথারী । 

কেমতে রাখিবে রাজ1 আপনার পুরী ॥ (১খ) 


৬। 4167$00%) 0০102) 0 27500107%, ৪৪শ খণ্ড, পৃঃ ৯৭-১৩৩, ১৯৩-২২৯। 


৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মতে 'চৌরচক্রবতি নাম রছে জার ঘরে | চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার 
মন্দিরে (পৃঃ ২)। “এই পুধি যেই জন ঘরেতে রাখিবে। তার ঘরে চোর চুরি করিতে 
নরিবে' (পৃঃ ৭৯ )। 

৮। মুক্রিত পুস্তকে রাজার নাম রত্বেখর ব! বাঁণেশ্বর, পাত্রের স্ত্রীর নাম কলীবতী, চোরের 
বাড়ী বিক্রমপুর-:'সোনার গ্রাম বিক্রমপুর মোর বাঁড়ীধর, (পৃঃ ১১)। পুধিতেও এক স্থানে 
(৩৬ ক) কলাবতী নাম আছে। এই স্থানে চোরের আসল নামের উল্লেখও আছে-+/বাছিঞা 
রাখিল মোর নাম কৃষ্ণ করি ।' 


৯1 যে চতুঃযষ্টি কলা লৌকের নিকট বিশেষ জাদর ও সম্মীন পাইত, তাহাদের মধ্যে 


১৩০ ভাঁষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


গোপনে যাওয়া লজ্জার বিষয় মনে করিয়া চোর এক পত্র দ্বার নিজের 
প্রতিজ্ঞার কথা প্রথমে রাঁজাঁকে জানাইয়া দিল। তার পর চোর উর্ধজাঙ্থ 
করিঞা” কালীর ধ্যান করিল এবং দেবীর বরে বলীয়ান্‌ হইয়। গ্রত্যুষে যাত্রা 
করিল। তপন্বীর বেশে চম্পাবতী পুরীতে প্রবেশ করিয়া চৌকিদারের 
নিকট নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিল__ 
শিশ্তকাল হইতে আমি হুইলাউ সন্্যাস। 
অযোধ্যাতে ঘর আমার নাম কৃষ্তদাস ॥ 
নানাতীর্থ ভ্রমিতে আমি হাবিলান করি । (৩খ) 
তীর্ঘভ্রমণের দীর্ঘ বিবরণে সন্তুষ্ট না হইয়া চৌকিদার চোরকে রাজার 
নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে চোর কপট ক্রোধের আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
ভয়ে চৌকিদারও তাহাকে ছাড়িয়া দিল। নগরের মধ্যে রাজার মালীর 
নিকট প্ররুত পরিচয় দিয়া চোর তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিল। মালীও 
তাহাকে অভয় প্রদান করিল-_ 
রাজার প্রসাদে আমি কাকো না ডরাই। 
বিশেষে রাজাকে আমি পুষ্প জোগাই ॥ 
মহান্থখে থাক তুমি না ভাবিহ ডর । 
নির্ভয়ে থাক তুমি আমার ঘর ॥ (৭৭) 
চোর তখন তপন্বীর বেশ ত্যাগ করিয়া, সাধু বা সদাগরের বেশ 
ধারণ করিল । 


চুরিবি্ভারও স্থান দেখিতে পাওয়] বায় । গাস০ বত [1968 ০01 9188-_-17,20/ 17136076007 
0%৮%671%  (৮1৫৪৭) জষ্্ব্য। রাঁজকুমারের। অন্যাগ্ঠ বিদ্যার ন্যায় চুরিবিদ্যায়ও শিক্ষা লাভ 
করিতেছেন, এরূপ বর্ণন। দশকুমারচরিত (কালের সংস্করণ, পৃঃ ২২) প্রভৃতি প্রাশীন গ্রন্থে 
পাওয়। যায়। এই বিগ্াসম্বন্ধে প্রাচীন যুগে সংস্কৃতি বই লেখ হইয়াছিল। ছুই একখানি 
বইয়ের পুথি এখনও পাওয়। যায়। একখানির নীম ষণ্ুখকল্প, আর একখানির নাম চৌরচ্। 
ব1 চৌর্যস্বরূপ। প্রথমখানির পুথি কলিকাতার এসিয়াটিক সোদাইটিতে ও দ্বিতীয়থানির পুথি 
পুণার ভাগারকর ওরিয়েন্টল রিসার্চ ইন্স্টিটিউটে আছে। কর্ণীহৃত ব1 মুলদেব ছিলেন এই 
শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থকার । মুলদেব লিখিত কোন বই এখন পাওয়া যায় না। তবে তামিল 
সাহিত্যে মুলদেবকৃত একখানি চৌর্ধশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি নিজেও একজন 
প্রসিদ্ধ চোর ছিলেন । ঠাঁহীর চুরির গল্পও এক যুগে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহার কিছু 
বিবরণ কথানরিৎসাগর নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়। যায়। 


চোরের পাচালি ১৩১ 


কর্ণের কুণ্ডল খসাঞ মালির হাথে দিল। 
বিচারিঞা কেশ মাথে লোটাঞ বাদ্ধিল ॥ (৮ক) 
এইরূপ সাধুর বেশ ধারণ করিয়া চোর প্রথম দিন বাজারের গোয়ালিনীকে 
ঠকাইয়। প্রচুর দধিদ্বার। ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল--দ্বিতীয় দিন রাপিতকে ঠকাইয়া 
ক্ষৌরকাধ সমাধা করিল এবং তাতীদের ফাকি দিয়া বিবিধ মূল্যবান্‌ বন্ত 
সংগ্রহ করিল। ইহার পর দে নগরের ঘরে ঘরে নিয়মিত চুরি 
আরম্ভ করিল। 
রাত্রি চুরি করে চৌর দিনে যায় নিন্দ। 
প্রভাতে উঠিঞা দেখ সর্ঘরে সিদ্ধ ॥ 
নগরিঞ! লোক কান্দে মাথে হাথ দিঞা। 
হায় হায় করে লোক বিকল হইঞ্া ॥ (১৩ ক) 
কিন্ত এত সব করিয়াও চোরের মনে তৃপ্থি হইল না_সে রাজগৃহে চুরি 
করিবার জন্ত কালিকার আরাধনা করিতে লাগিল-_ 
নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম। 
চরণে পড়ছ মাতা আইস এই ধাম ॥ (১৪ খ) 
দেবী বর দিলেন--“ঘাহ রাজঘরে আমি থাকিব সঙ্গতি (১৪ খ)। 
কিন্ত চোরের ধনের আকাজ্ষ। ছিল না-- 
চোর বোলে ধন লৈঞ। আমি কি করিব। 
রানি চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব ॥ (১৫ ক) 
চোর “রাজার মন্দিরে গিঞা নিদানি ভেজাইল”। সকলে নিদ্রায় 
'অচেতন হইলে 
রানিক লইঞ| চোর বাহির করিল ॥ 
পথেত যাইতে চোর মোনেত ভাবিলা। 
চিড়াকুটির১০ বাড়ি জাঞা প্রবেশ হেল] । 
চিড়াকুটির শয্যাতে রানিক থুইঞ।। 
চিড়াকুটির স্ত্রীকে নিল সঙ্গেত করিঞা ॥ 
ত্বরায় আইল চোর রাজার পুরীতে। 
চিড়াকুটির স্ত্রীকে থুইল রাজ্যাতে [রাজার শধ্যাতে ॥ ] 
নিপ্রাভঙ্গ হইলে রাজা দেখিলেন_ পাশে শুইয়া এক রাক্ষসী। গ্থণী 
১০1 সুজিত পুস্তকে চিড়াকুটির স্থানে হুত্রধরের কথ! বল হইয়াছে ( পৃঃ ৪৪) ॥ 


১৩২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ডাকা হইল-_ভাহার মন্ত্র পড়িয়া রাক্ষসী .তাড়াইতে চেষ্টা করিল। এ দিকে 
চিড়াকুটি ভাবিল-_তাহার ঘরে দেবীর আব্তার হইয়াছে। তাই পাড়াপড়সী 
সকলে মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। খবর পাইয়৷ রাজাও 
আসিলেন এবং তখন সকলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন । 
এবার চোর ঠিক করিল, কোটাল দোসাছুর ঘরে চুরি করিয়া নিজ নামের 
সার্থকত। প্রতিপাদন করিবে । 
তবে চৌরচক্রবত্ত নাম পাড়াব। 
জাতিনাশ ধননাশ কোটালের করিব | (১৬খ) 
দরোয়ানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে চোর জানিতে পারিল--কোটালের 
একমাত্র কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করিয়। সদাগরকুমার বিগ্যাধর দীর্ঘকাল 
বিদেশে গিয়াছে । কয়েক দিন পরে সদাগরের বেশ ধারণ করিয়া চোর 
কোটালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং কোটালের জামাতা। বলিয়া! নিজের 
পরিচয় দ্িল। ফলে পরম আদর যত্বে নে সেখানে রাব্বি যাপন করিল-_- 
লীলাবতী “যৌবনের মদে পতি না চিহ্বে আপনার (২৭ক)। প্রাতঃকালে 
কোটাল রাজবাড়ী গেলে চোর রটাইয়! দিল-_রাজী কোটালকে বন্দী 
করিয়াছেন-__ 
হাথেতে বান্ধিঞ। রাখিল কারাগারে । 
ন1 জানিএ রাজা কিবা করে আরে ॥ 
জাতিপ্রাণ লঞ! বুলিল পালাইতে মোরে ॥ (২১ক) 
সুতরাং চোর কোটালের ছুই স্ত্রী, কন্তা, ধনরত্ব লইয়। পলায়ন করিল । 
এদিকে রাজ। চোর ধরিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া কলাধর নামক 
সর্বজান ব! সর্বজ্ঞকে আনাইলেন। লোক লইয়া কলাধর চোর ধরিবার জন্য 
যাত্রা! করিল। 
বেস্ত হঞ1 জায় চোর স্থান নাই পায়। 
পলাইঞ। চোর ধোবার ঘাটে জায় ॥ (২৪খ) 


ঘাটে মনোহর ধোপা কাপড় কাচিতেছিল। চোর তাহাকে বলিল,__ 
“রাজার আদেশে কোটাল তোমাকে কাটিতে আসিতেছে ।, 


চোর বোলে শুন ধোবা! আমার বচন। 
জলেত প্রবেশ করি থাকহ এখন ॥ 


চোরের পাঁচালি ১৩৩ 


এক গোটা পাতিল মুগ্ডের উপর দিএা। 
জলের ভিতরে তুমি থাকহ লুকাঞ্জা॥ (২৫ ক) 
প্রাণের ভয়ে ধোপা চোরের পরামর্শীঙুযায়ী কাজ করিল--চোর তাহার 
জায়গায় কাঁপড় কাঁচিতে লাগিল। কলাধর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে 
ধোপা-বেশী চোর তাহাকে জানাইয়া দিল যে চোর জলের মধ্যে লুকাইয়া 
আছে। তাহার কথামত রাজার লোকের! ধোপাকে জলের ভিতর হইতে 
উঠাইয়! রাজার নিকট লইয়া গেল। এদিকে চোর ধোপার সমস্ত কাপড় লইয়া 
পলায়ন করিল । 
আসল চোর ধরিতে ন। পাবায় কোটাল কলাধরকে উপহাস করিতে 
লাগিল। কলাধরও সাহঙ্কারে বলিল-_ 
তবে মোকে সর্বজান বুলিহ কলাধর। 
কালি ধরিঞ। দিমু চৌর খরবর ॥ (২৭ ক) 
এদিকে চোরচক্রব্তীও চিন্তিত হইয়! চণ্ডী দেবীকে ভাকিতে লাগিল। 
রাত্রিতে “গুআপান' ও একখানি কাটারি লইয়া! চোর কলাধরেব বাসায় 
উপস্থিত হইল । অনেক ডাকাডাকিব পর কলাধর জাগরিত হইলে চোর 
তাহাকে বলিল-_রাজায় গুমাপান তোমাকে পাঠাইল। তখন “গুআপান” 
গ্রহণ করিবাব জন্ত কলাধর হাত বাঁডাইব। মাত্র কাটারির এক আঘাতে চোর 
তাহ। ছুই খণ্ড করিল। তার পর সেই কাট। হাত লইয়। বাঁজবাড়ীতে গেল 
এবং রাজার ঘরে সি'ধ কাটিল। কেই জাগরিত আছে কি না, দেখিবার জন্ত 
যেই চোর সেই কাটা হাতখানি ঘরেব মধ্যে ঢুকাইয়া দিল, অমনি রাজা 
তাহার উপর খড়গাঘাত করিলেন। চোরও কাট হাত ফেলিয়া পলায়ন 
করিল। রাজা ভাবিলেন--এইব।র চোরকে সনাক্ত করিবার উপায় হইল। 
1তঃকালে চোর গণকের বেশ ধারণ করিয়। রাজার বাড়ীতে উপস্থিত 
হইল। চোরের দৌরাজ্ম্যের কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া-_ 
পাজি পুথি এড়ি দৈবক মালসাট মারে । 
তবে কুদ্রখড়ি গোসাই বুলিহ আমারে ॥ 
আমিত ধরিঞ1 দ্রিব চোরচন্রবতি | 
নৃপতি বলিল তবে বুজিব তোমার শক্তি॥ (৩০ক) 
তারপর রাজাকে সঙ্গে লইয়া চোর কলাধরের বাসায় উপস্থিত হইয়া 
বলিল"-_এই ঘরে চোর আছে ।, 


১৩৪ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


নৃূপতির আজ্ঞা পাইয়া সাস্তাইল ঘরে। 
দেখে শুতিয়া আছে সর্বজান কলাধরে | 
কাটা হাত দেখিঞ1 সবে বোলে চোর করি। 
রাজার সাক্ষাতে লঞা আইলেন ধরি ॥ (৩১ক) 
রাজা তাহাকে দেখিয়! অনেক তিরস্কার করিলেন এবং তাহাকে কাটিয়া 
ফেলিবার হুকুম দ্িলেন। পাইকগণ কলাধরকে কীধিয়া লইয়া গেল--নগরের 
লোকে তাহাকে মনের স্থখে প্রহার করিল! 
সর্বজানের হাথ ট্রটা করিল চৌরবরে । 
নড়িতে না! পারে তবে লোকে প্রহার করে ॥ (৩৪খ) 
ইহা দেখিয়া চোরচক্রবর্তার মনে ছুঃখ হইল এবং রাজার নিকট পূর্বাপর 
সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। কোটালকে শিক্ষা! দেওয়াই যে তাহার 
উদ্দেন্তে-_চুরি করা যে তাহার উদ্দেশ্য নহে, এ কথা সেম্পষ্ট করিয়। বুঝাইয়। 
দিল। কোটালের চোর তাড়াইবার বিপুল আগ্রহকে উপহাস করিয়া সে 
বলিল-_. 


হেন ছাড় বড়াই করিলে কিসের কারণ । 
কন্যা! গেল নারী গেল তোমার ব্যর্থ জীবন ॥ (৪০খ) 


সমস্ত শুনিয়! রাজা সন্তষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজ কন্যা মালাবতীর বিবাহ 
দ্বিলেন। চোর কিছু জিনিষ মালাবতীকে দিয়া অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী 
অংশ ফিরাইয়া দিল । কোটালের স্ত্রীকন্তাকেও ফিরাইয়৷ আনিল। 
নাগরিকগণ মুক্তকণে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে 
লাগিল-_ 
হারাইলে বস্ত সব কেবা দিতে পারে। 
ধন্য ধন্য চক্রবতাঁ আইল নগরে ॥ 
নগরিএা লোক বোলে ধন্য নাম খরবর ৷ 
বটকের বস্ব না নেহ আপন ঘর ॥ 
অল্প মনিষ্য হঞ1 কোটাল বড় সাদ । 
এমন জনার সনে মরিতে করে বাদ ॥ 
রাজা [র পু] ত্র হইঞা জেবা করে চুরি। 
অন্য জন তার সনে নহে বরাবরি ॥ (৪১খ) 


চোরের পাঁচালি ১৩৫ 


নিজ উদ্দেন্ঠ নি্ধ করিয়া! চোর স্বদেশে গমন করিল । সেখানে ব্রাহ্মণগণকে 
অনেক টাক! দক্ষিণ! দিল এবং সকল চোরকে উপহার প্রদান করিল। তার পর 
চোরদের উপদেশ দিয়া বলিল-_ 
আপনার স্থথে তোমরা জথা তথ! জাও। 
ব্রাহ্মণ মজ্জন এড়ি চুরি করি খাও 
ব্রাহ্মণ সঙ্জন দাত।| বৈষব তিন জন। 
ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন ॥ (৪১খ) 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র 


বিজ্ঞানের জয়ষাত্রার যুগে বর্তমানে যান-বাহনের নিত্য নৃতন পরিবর্তন 
হইতেছে । এই পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই বিচিত্র ও অচিস্তিতপূর্ব হইলেও 
বৈচিত্র্যে অভ্যস্ত আধুনিক যুগের যান্ষকে তেমন বিস্মিত বা চমকিত করিয়া 
তুলে না। রেলগাড়ীর প্রথম প্রবর্তনে যখন এই পরিবর্তনের_ এই নবীন 
যুগের প্রথম স্থচনা হয় তখন সে যুগের মানুষ সত্যসত্যই বিন্ময়ে বিমৃঢ় হইয়া 
গিয়াছিল। শ্বনা যায়, ইহাকে জীবন্ত দেবতা! মনে করিয়া ইহাকে দর্শন 
করিবার জন্য-_ইহার চরণতলে ভক্তিপূর্ণ উপহার দিবার জন্য আমাদের পূর্ব- 
পুরুষগণ উদ্‌গ্রীব হইয়| উঠিয়াছিলেন। ব্ুদূর পল্লীগ্রামের লোকেরা বাহনহীন 
এই যানের অতি ভ্রত গমনের বিবরণকে আজগুবি গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
চাহিত। সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্ঠ প্রকান্টে ইহার নৃতনত্ব স্বীকার না করিয়া! 
ইহাকে প্রাচীন নামে অভিহিত করিতে যাইয়া_ইহার সহিত প্রাচীন 
কালের মত ব্যবহার করিতে যাইয়া! অনেক ক্ষেত্রে কৌতুহলপূর্ণ ঘটনার সৃষ্টি 
করিতেন । একবার কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত নাকি স্টেশনে বসিয়া শাস্ত্রীয় 
তর্কে নিমগ্র ছিলেন-যথাসময়ে গাড়ী আসিলেও তাহাদের শান্্রচিন্তাব্যাকুল 
চিত্ত সে দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। গাড়ী স্টেশন ছাড়িয়া চলিলে তাহাদের চৈতন্য 
হইল। তীহাঁর! উচ্চৈঃশ্বরে সারথিকে ডাকিতে লাগিলেন--রথ সংযত করিবার 
জন্য সাননয়ে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল 
হইল-_তাহার্দিগকে নিরাশ করিয় রথ গন্তব্য পথে চলিয়া! গেল । স্টীমার-ঘাটে 
বসিয়া কয়েকজন পণ্ডিত সন্ধ্যাপৃূজ1 করিতেছিলেন-_-এমন সময় জ্ীমার আসিয়া 
উপস্থিত হইল। কোনওরূপে সংক্ষিপ্ত ভাবে সন্ধ্যাপূজ! সারিয়! তাহার! 
স্টীমারে উঠিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন__“হে ইট্টিমার, তুমি সার্থক-নামা; 
ইঞ্টিকে (যাগ-যজ্ঞ পুজা-অর্চন) তুমি মারিয়া থাক- সন্ধ্যাপূজায় বাধা 
দেওয়ার জন্তই তোমার এই নাম। এই লকল উপাখ্যান কল্পনাবিলাস্ীর উর্বর 
মস্তিষ্কের স্ফলমাত্র নহে। রেলগাড়ীর প্রথম আবির্ভাব তখনকার সমাজে 
কিরূপ ভাবের স্যষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ প্রবীণ বৃদ্ধ সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্বে (প্রবাসী, পত্রে প্রদান 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৩৭ 


করিয়াছেন। সমসাময়িক সাহিত্য হইতেও এইরূপ ভাবের আভাস পাওয়া 
যাইতে পারে। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন বাংল! পুথির বিবরণ 
সংকলন প্রসঙ্গে এই বিষয়ের একখানি পুথি দেখিবার ও আলোচন। করিবার 
স্থযোগ আমার হইয়াছে । পুখিখানি অত্যন্ত কীটদষ্ট ও জীর্ণ__পাঠোদ্ধার 
বিশেষ ছুরহ। অন্তান্ত বাংল! পুথির মত ইহার লেখাও অতিশয় বর্ণাশাদ্ধ- 
বহুল। লেখার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিন্দযুক্ত “ব, 'এস্থলে? €ষে» «ও? স্থলে “যো”, 
“যত' “যে প্রভৃতি স্থলে “জত' “জে” এবং “ন” ও “ল' এর সদৃশাকৃতি উল্লেখযোগ্য । 
পুথির মধ্যে গ্রন্থের বা রচয়িতার নাম নাই। তবে পুখিসংগ্রহের সময় ইহার 
যে বিবরণ লিখিয়া রাখ! হইয়াছিল তাহা হইতে জান। যায় ইহার নাম রেলপথণ- 
ভ্রমণ-বর্ণনা-_গ্রন্থকারের নাম মহানন্দ চক্রবর্তী । এই বিবরণে ইহার বাসস্থান 
পাকুড় বলিয় উল্লিখিত হইয়াছে । মহানন্দ রচিত '্রীক্ষেত্র-তার্থযাত্রাবর্ণন, 
নামক বিস্তৃত গ্রন্থের যে পুথি পরিষত-পুথিশালায় রহিয়াছে তাহার মধ্যে 
আধুনিক হাতের লেখা একখণ্ড কাগজে কবির বংশ পরিচয় উল্লিখিত হইয়াছে। 
ছুঃখের বিষর, ইহার যে অংশ বর্তমান রহিয়াছে তাহাতে কবির নাম নাই-- 
কালক্রমে উহ| বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে । 

আলোচ্য গ্রন্থ ব্যতীত কবির রচিত আরও দশথানি গ্রন্থের পুথি পরিষৎ- 
পুথিশালায় রহিয়াছে । পুখিগুলি সমস্তই পাকুড়-রাজধানীর কুমার 
জ্ঞ/নেন্দ্রন্দ্র পাড়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত । এই সংবাদ প্রত্যেক পুথির উপরের 
বিবরণপত্রে লিখিত আছে। ভাগলপুরের ষণীন্দ্রচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়কর্তৃক 
পুথিগুলি পরিষদে প্রদত্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ পুথিতেই রচনা বা লেখার 
তারিখ পাওয়া! যায়। সেই তারিখ অনুসারে পুথিগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নিষ্বে প্রদত্ত হইল £-_ 

১। ব্রন্মপুত্র-গমনবর্ণন। ১২৬৪ লাল, ২৪ ৫বশাখ। (পবিষৎ্-পুখি 

ংখ্যা--১৯৬৬ ) 

২। শ্ীক্ষেত্রতীর্ঘযাত্রাবর্ণন। ১২৬৪১ জ্যেষ্ঠ মাল । (১৯৭০) 

৩। শ্তমন্তক-মণিহরণ। ১২৬৫, ২৮ ভাদ্র। (১৯৬৮) 

৪। শ্তমস্তক মণিহরণ। ১২৬৮ * শ্রাৰণ। (১৯৬৭ )। এই গ্রন্থ এই 
নামের পূর্বগ্রন্থ হইতে ম্বতন্তর। 

৫| গঙ্জার জন্মবৃতাত্ত। ১২৭৪১ ৪ অগ্রহায়ণ । (১৯৬৩) গ্রস্থান্তে 
রচনার তারিখ এইবপ-_ 


১৩৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিরচিল গ্রহ বন্থ সিন্ধু ইন্দু শকে। 
বেদবরে ভা শশী হয় যার,নিকে ॥ 
চারি খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মাত্র বর্তমান পুথিতে পাঁওয়! যায়। 

৬। খণ্ড রামায়ণ। ইহার আদি, বন ও উত্তর খণ্ডের পুথি পরিষদে 
আছে। (১৯৬২--৬৪)। ইহাদের তারিখ যথাক্রমে--১২৭৫, ১৫ শ্রাবণ, 
শুক্রবার? ১২৭৫, ১৫ কাতিক ; ১২৮০, ২০ আশ্বিন, রবিবার, পুণিমা। 

্রশ্থাস্তে রচনার তারিখ এইরূপে দেওয়া হইয়ছে__ 

(১৯৬২ ) 

ফাস্ধনে আরন্ত শ্রাবণের অর্ধ গতে। 
বিরচিল আদি খণ্ড এ তিন মাসেতে | 
অযোধ্যা কাণ্ডের কথ! রচিল বিস্তারি। 
কাত্তিকের অর্ধ গত সমাপন করি | 
ইতি সনে পক্ষ শশী সিন্ধু যুক্ত বাঁণ। 
কর্কট অর্ধেক রবির ভৃগু অধিষ্ঠান ॥ 
(১৯৬৩) 
সনে শশীপক্ষ সিন্ধু বাণযুক্ত । 
হা রব্ব্ন্া বারেতে ভার্গব। 
গোপিকা মাধব রসরাস পূজা নিশি | 

(১৯৬৪) 

ইতি সন বারশত সাল মিলে রাশি । 
১০০০-৮০৭ আশ্বিন কোজাগর পূর্ণমাসী ॥ 
সমাপ্ত হইল বেল তৃতীয় প্রহর । 
বেদনায় শ্রেষ্ঠ বাবু আছেন কাতর । 
ভূপতি বিহীনে রাণী রাজ্য অধিকার ॥ 

৭। তীর্থযাত্রার নির্ণয় সমস্ত বর্ণন। (১৯৬৫) 

৮। পাকুড় রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। (১৯৭২ )। শেষোক্ত ছুইখানি 
পুথিতে তারিখ নাই । সর্বশেষখানি কলিকাতায় বসিয়া রচিত (দ্বিজ মহানন্দে 
রচে কলিকাতায় )। 

মহানন্দ আর অন্ত কোনও গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিনা বলিতে পারা যায় না। 
তবে উত্লিখিত তালিক1 হইতে অগ্থমান হয় ১২৬৪ সাল হইতে ১২৮* সাল 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৩৯ 


পর্যস্ত তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । 
১২৬৬ সালের ভাদ্র হইতে ১২৭৪ সালের কাধ্তিক পর্যন্ত ও ১২৭৫ সালের 
অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮০ সালের ভাত্র পস্ত তারিখের মধ্যে লিখিত তাহার 
কোনও গ্রন্থের পুথি পরিষদে নাই। মনে হয়, ১২৭৫--১২৮০ সালে তিনি 
রামায়ণের বিভিন্ন খণ্ড রচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং ১২৬৬--১২৭৪ সালেও কোন 
না গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত নামক গ্রন্থের তিন খণ্ডের 
পুথি পাঁওয়! যায় নাই। হয়ত তাহার রচিত এইরূপ আরও গ্রন্থের পুথিও 
এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে । মহানন্দের রচিত কোনও গ্রন্থ মুন্রিত 
হইয়াছিল কি ন! তাহ বলিতে পারি না । 
মহানন্দ একজন মস্ত বড় লেখক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার 
বৃত্তি কি ছিল বলিতে পারা যায় না। তবে তিনি যেনান] কার্ষে ব্যস্ত 
থাকিতেন এবং অবসরমত গ্রন্থ রচন৷ করিতেন তাহা তাহার কয়েকখানি গ্রন্থের 
উপসংহার ভাগ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। গঙ্গার জনবৃত্তান্তের শেষে 
কবি বলিতেছেন-- 
আষাটে আরম্ভ অস্্াণ চারিদিনে। 
সমাপিল পুস্তক ভাবিয়। রাত্র দিনে ॥ 
অবসর মতে ইহ করিল রচন। 
শুভদিন পায় আজি কল সমাপন ॥ 
রামায়ণের উত্তরাখণ্ডের শেষেও এইরূপ কথাই পাওয়া যায়-- 
বিরচিল বচ্ছরেকে অবকাশমতে। 
তিনি যে খুব দ্রুত রচন। করিতে পারিতেন তাহাও তাহার এই সকল উক্তি 
ও রচিত গ্রন্থের তালিক। হইতে বেশ বুঝিতে পার। যায় । ছুঃখের বিষয়, বনৃ- 
গ্রন্থপ্রণেতা এই কবির পরিচয় সাধারণের অজ্ঞাত--তাহার রচিত গ্রন্থের যে 
পুথি কয়খানি পরিষত-পুথিশালায় সযত্বে রক্ষিত হইতেছে তাহাও জীর্নপ্রায় । 
দেশের দুঃখদারিদ্র্যের চিন্তা কাবকে মাঝে মাঝে ব্যতিব্যস্ত করিয় 
তুলিত। দেশের 'অনাবৃষ্টি ও অজন্মা তাহার কোমল কবিচিত্বকে পীড়িত, 
করিত-_ইহার ইঙ্গিত তাহার তিনখানি গ্রন্থের উপসংহার হইতে পাওয়া যায়-_ 
স্যম্স্তক-মণিহরণ (১৯৬৭) 
অবশেষ নাহি ভাষ কেমনে রচিব। 
অনাবুষ্টি হেল দেশ কিসে রক্ষা পাব ॥ 


১৪০ ভাঁষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


খণ্ড রামায়ণ আদি খণ্ড (১৯৬২ )$-. 
ঘন ন| বরিষে ঘন এই-***-.খেদ ॥ 
অতিমন্দ বরিষণ অনাবুষ্টি প্রায় । 
সবে চিস্তাকুল সে সময়ে বয় ॥ 
খণ্ড রামায়ণ-_ উত্তরাখণ্ড (১৯৬৪): 
বৃষ্টি বিনে স্ষ্টিনাশ লোকে কষ্ট পায়। 
কোথা শস্য উপজিল কোথ! কিছু নাই ॥ 
গ্রামে উপজিল শশ্ত জল বিনে মরে । 
কিঞ্চিৎ হইলে বারি রক্ষা! পাইতে পারে ॥ 
গগনে মেঘের নাহি দেখিয়ে নার । 
আরম্ত হইল শীত বৃষ্টি হওয়া ভার ॥ 
যেছিল সম্বল তাহ। হেল অবশেষ । 
এবে কি হইবে তাই ভাবিয়া অশেষ ॥ 
আলোচ্য গ্রন্থে মৌকনদ্দম| উপলক্ষে মফস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় 
আগমনের একটা কৌতৃহলপুর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিবরণটার অংশ- 
বিশেষ এস্থানে উদ্ধত হইল। বাংলা ব্যঙ্গচনার ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর 
নিদর্শন বর্তমান থাকিলেও ধ|রাবাহিক ইতিহাস আলোচন] প্রসঙ্গে আলোচ্য 
বা তজ্জাতীয় গ্রন্থের মূল্য উপেক্ষণীর নহে । সেই জন্যই অপরিচিত এই 
ক্ষুদ্র কবির সহিত পরিচয় সাধনের এই প্রর়া। তার পর রেলপথ 
প্রবর্তনের সমসময়ের কবির লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রস্থত হইলেও ইহ] 
নৃতন বস্ত দর্শনে তৎকালীন সমাজের বিশ্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র 
প্রকাশ করিতেছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে, ইতিহাসের দিক্‌ 
দিয়! ইহার মূল্য যাহাই হউক ন। কেন, বাঙালি পাঠক ইহ] পাঠ করিয়া 
কথঞ্চিৎ কৌতুক অন্থভব করিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে। 
অনেকদিনের আয়োজনের পর অগত্যা কলিকাতা যাওয়া যখন অপরিহার্য 
তখন “শুভ' চৈত্র মাসের বিংশ দিবসে-_ 
দশ ঘণ্ট। রাত্রিকাঁলে ছাড়িয়া বনতি | 
ইস্টিশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি ॥ 
ধ্যানযোগে বসিয়। থাকিল পর্বজন]। 
এক চিত্তে সবে করে বরের প্রাথন]1 ॥ 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৪১ 


বরপত্তর পাইলে কামন। সাঙ্গ হয় । 
ঘুচয়ে মনের সন্দ ধন্দ দূরে যায় ॥ 
যেইূপ ভক্তজন চিন্তে চারিভিতে । 
হেনকালে জয়ঘণ্টা বাজে আচম্বিতে ॥ 
ঘণ্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া । 
বরপত্র লইলাম প্রণাঁমি সপিয় ॥ 
বরপত্র পাইয়া হইল হৃষ্ট মন । 
কতক্ষণে দেখা পাব--**** চরণ ॥ 
ইত্তমধ্যে জয়ঘন্ট। বাজিতে লাগিল। 
উত্তর দিকে মহাশব্ধ শুনিতে পাইল ॥ 
শব্দ শুনি বোধ হয় কৈলাস হইতে। 
শঙ্করী করিয়। দ্বন্দ যান পৃথিবীতে ॥ 
ভক্তগণ যখন এইরপ চিন্তা করিতেছেন তখন 
ভক্তের কারণে লয়া শতকে আলয়। 
অতি দ্রত উপনীত আনিয়! তথায় ॥ 
ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া । 
শিষ্কগণ যায় যত আয়োজন লয়া ॥ 
কেহু কেহু আনি করে চরণ মর্দন । 
কেহ পদে তল দিয়। শান্তি করে শ্রম ॥ 
কেহ যজ্কাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে | 
কেহু শান্তিজল আনি রাখে কলসেতে ॥ 
য়েইবূপ শি্তাগণ করে ব্যন্ত হইয়া । 
আইল প্রধান শিশ্ পুজান্রব্য লয় ॥ 
ভক্তদত্ত প্রণামী করিয়া সমর্পণ । 
জোড় করে কয় দেবি করুন মার্জন ॥ 
নানাবিধ স্তব করি করিল সন্তোষ । 


দেবী সন্তষ্ট হইয়। বর প্রার্থনা করিতে বলিলে__- 


শিষ্তগণ কয় মোরা য়েই বর চাই । 
আজন্মাবধি যেন থাকিয়ে সেবায় ॥ 


১৪২ 


ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


চরণের ধ্বনি যেন সদ" কর্ণে পড়ে । 
পাদপন্মতলে যেন কেহ ন্বাহি পড়ে ॥ 
তব পদ প্রাপ্তি মাত্র মোক্ষ€সই জন। 
য়েকবারে ঘুচে তার পৃথিবীভ্রমণ ॥ 
মোক্ষ হলে পুন কী আর হেরিব চরণ 
অতএব পাদপদ্মে নাহি শ্রষ্োজন ॥ 
আজন্ম করিয়া সেবা এই বাঞ্ছা করি । 
2 এই শত পদধ্বনি অধিকারী ॥ 
আমরা সেবকজন নিত্য সেব।করি । 
ভক্তগণে মুক্তি দেহ বাঞ্ছণ পূর্ণ করি ॥ 
তথাস্ত বলিয়া শিষ্যে বর দিল দান। 
আজ্ঞ1 টহল ভক্তবুন্দ হউক অধিষ্ঠান ॥ 
আজ্ঞা পায় ভক্তগণ পুলকিত তল । 
মহাধামে সশরীরে শরীর মিশাইল ॥ 
পুণ্যবান্গণ সদ যায় ম্বর্গবাসে । 
বাজাঘ স্বগের ঘণ্ট। পরম হরিষে ॥ 
সেইবপ শরীরে হইতে অধিষ্ঠান । 
শিশ্গণ ঘণ্টারব করে অবিশ্রাম ॥ 


ঘণ্ট। বাজাইয়। তার! দিল বিস্জন । 
মহাশব্দ করি পুন করিল গমন ॥ 
পাশ হইতে নদনদী নগর এড়াইয়]। 
স্থকিত চকিত মাত্র পীঠস্থান পায়া ॥ 
নিম্ম হইলে পূর্ণ ভক্তগণ যায় । 
বরপজ ফেলি দিয়া প্রধানের পায় ॥ 
পুণ্যক্ষয় হলে যেমন ঘুচে ন্বর্গবাসে । 
পুলবার জন্ম হয় ভূমণগ্ডলে যেসে ॥ 
“যুক্তি পদ বান্ধ। করে ভক্তগণ ৷ 
পুনর্জন্ম হলে করি দেবতা অ্চন ॥ 


রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র ১৪৩ 


নির্বাণ হইলে আর জন্ম নাই হয়। 
যেমন মেঘের বারি মেঘেতে মিশায় ॥ 
সেইরূপ দেখি লোক শকটেতে যায় । 
পরদ্দতলে পড়িলে নির্বাণ মুক্তি পায় ॥ 
জন্ম নাই হয় তার-.*ভূমগুলে। 
ভূতযোনি প্রাপ্তি হয়া ফিরে নানাস্থলে ॥ 
নিয়ম হইলে পূর্ণ মুক্ত হয়। যায় । 

কেহ বা প্রণামি দিয়া শরীরে মিশায় ॥ 
পীঠস্থানে যাইতে সে মহাখমে হয় । 
কেহু বা বসিয়। ধ্যানযঘোগে চলি যায় ॥ 
যেমন নিশায় যায় নিশাচর পাখী । 
অন্ধকারে--*--" না নিরখি ॥ 

“* যাইতে খেস্ত পায় নিশীশ্বর | 
প্রহরেকে বর্ধমান এড়াই সত্তর ॥ 

বহু ভক্তগণ তথ। মুক্ত পার? যায় । 

কেহ বা প্রদান দিয়! শরীরে মিশাক় ॥ 
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি ছুটিল হুর্জয়। 
যেমন বুহতৎ্ অশ্ব রজ্ছ ছিড়ে ধায় ॥ 
ভাত্রপদমাসে যেন নদী বেগমান্‌। 
সেইক্প যায় নাই করযে বিশ্রাম ॥ 
৫বগ্যবাটী ফরাসভাঙ্গ। শ্রীরামপুর এড়ায়। 
দশ ঘণ্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায় ॥ 
পীঠস্থান মধ্যে গিয়া স্থকিত হইল । 
যেন চণ্ডীমণ্ডপেতে প্রতিমা বনিল ॥ 
চারিদিক হইতে ধাইল শিস্তগণ । 

একে একে ভক্তগণে করিলো মোচন ॥ 
বরপত্র হস্তে দিয়া লইল বিদাই । 
গোলোকের সঙ্গে যেন গোলোকধামে যাই ॥ 
কিছু দূর গেয়। দেখি ক্ষুদ্র কাষ্ঠের মন্দির । 
তার মধ্যে একজন স্থাপয়ে স্ন্ফির ॥ 


১৪৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


তারপর স্টামার যোগে গঙ্গা পার হইয়া স্বগ্গসদৃশ কলিকাতায় পদার্পণ 
এবং এইখানেই গ্রন্থনমাধ্চি। প্রসঙ্গক্রমে' করি স্টীমার সম্বন্ধে ছুই কথা 
বলিতেও ক্রটি করেন নাই। তিনি বলিতেছেন-_ 
এ দেখ বৈসে আছে ইট্টিমার বিল। 
স্বর্গের দুয়ারে যেন বৈসে শহ্খচিল। 
যেক পএস। গ্রণামী পি...... 
ইঞ্টিমারে পার হয়। হও অব্যাহতি ॥ 


৪৪৪৪৪৬৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪২৯৬১৪০৪৪৭৪৪৪৪৭৪৪৪৭ 


যেত ভাবি ইষ্টিমারে গঙ্গ৷ হয়া গার। 
তপনের তাপ দাপে শরীর কাতর | 
তাহে দুপ্রহর দিবা হইল গগনে। 
ছায়া পায়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দুজনে । 


বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যানের মুসলমানী রূপ 


সম্প্রতি পল্লীসাহিত্যপ্রচারনিষ্ঠ অধ্যাপক মুহম্মদ মন্ত্র উদ্দীন সাহেব 
“শিরণী' এই নাম দিয়া পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত একটি মুসলমানী রূপকথা 
স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত কয়িয়াছেন।* গল্পটির নাম বোধ হয় “দরজীর 
শান্তর | সংক্ষেপে গল্পটি এইরূপ £-_- 
এক দরজী এক বাদশাহের নিকট হইতে পাচশত টাকা মজুরী লইয়া 

একটি স্থতার মুর তৈয়ার করিল। “সতী মার সতী ব্যাট। পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিলে ময়ূর উড়িতে পারিবে-দরজী এইরূপ বলিলে বাদশাহ সতীর পুজের 
সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু সতীপুত্র পাওয়। গেল না। তখন 
বাদশাহের সগ্যোবিবাহিত পত্বী সোনালু বিবির গর্ভজাত সাত দিন মাত্র 
বয়সের রহিমকেই অগত্যা সেই মধুরের পিঠে চড়ান হইল। দরজীর 
অলৌকিক ক্ষমতার বলে মধুর উড়িতে উড়িতে বহু উধ্রে উঠিয়া গেল। 

* শিরণী। দরগীর শান্তর ।--অধ্যাপক মুহম্মদ মম্হুর উদ্দীন, এম-এ সংগৃহীত । কলিকাঁত।, 
এম, সি, সরকার এও সন্স , পনের কলেজ স্কোয়ার; দাম বারে আন।। রয়্যাল-_-/*--19০+১ 
৮৪২ । 

গ্রাম্য কৃষক যে ভাষায় এই রূপকথার আবৃত্তি করিয়াছে, সংগ্রাহক মহাশয় তাহার পুস্তকে 
সেই ভাষার পরিব্তন ন1 করিয়। ভাষাতত্বের আলোচনাকারীদিগের ধনাবা?তাজন হইয়াছেন । 
সাধারণ পাঠকও ভূমিকায় নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাদেশিক শবের ব্যাখ্যার সাহায্যে ইহা পড়িয়া আমোদ 
পাইবেন সনেহ নাই । পুস্তকখানির মুদ্রণভঙ্গীর একটি বৈচিত্র্য লক্ষা করিবার বিষয়। আরবী 
ফারমী উদ্ুর ধরনে বইথানি পড়িতে হয় ডান দিক হইতে বাম দিকে । এরূপভাবে বাংল! বই 
ছাপান অবশ্য এই প্রথম নহে-_মুনলমানী বাংলীয় লেখ] বহ গ্রন্থ এইরূপ ভাবে মুত হইয়। 
মুদলমান সমাজে প্রচ|রিত হইয়াছে । তবে সে সব বই কেবল মুসলমান সমাজের মধ্যেই চলে 
__সাঁধারণ বাঁতালির নিকট তাহা আদৌ পরিচিত নহে। অধ্যাপক মন্ত্র উদ্দীন সাহেব বাংলা 
সাহিত্যে সাধারণ ভীবে এই রীতি প্রবত'ন করিবার উদ্দেশ্ঠেই এইরূপ ভাবে পুস্তকখানি ছাপিয়াছেন 
কি-না তাহ। বুঝিবার কোনও উপায় নাই। ভূমিকায় তিনি এই মুদ্রণরীতি সম্বপ্ষে কোন কথাই 
বলেন নাই। মন্মুর উদ্দীন সাহেবের মত লব্বপ্রতিষ্ঠ যে সকল আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকের 
লেখসস্তারে বাংল্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়] উঠিতেছে তাহাদের মধ্যে অন্ত কেহ তাহাদের প্রকাশিত 
্রন্থে এরূপ রীতি অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়। আমাদের জান। নাই! 

১৩ 


১৪৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


দরজীর নিষেধসত্ধেও বাদশাহ তাহাকে আরও উপরে উঠাইতে বলিলেন। 
ক্রমে ময়ূর চক্ষুর অগোচর হইয়া গেল। তখন্‌ তাহাকে নীচে নামান দরজীর 
ক্ষমতার বাহিরে । তাই দরজী আর তাহাকে নামাইতে পারিল ন।। 

সাতদিন পরে সমুব্রের ওপাঁরে মযুর নামিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে-_ 
রহিমকে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক ফুলবাগানে রাক্রি কাটাইতে হইল। পরদিন 
দেখ! গেল--অনেকদিনের মর! বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। মালিনী নকালে ফুল 
তুলিতে গিয়া রহিমকে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া! গেল। রহিম তাহাকে “মাসী, 
বলির] ভাকিল--নিজেকে তাহার বোনপো বলিয়া পরিচয় দিল এবং তাহারই 
কুটারে আশ্রয় লইল। মালিনী বাদশাহের বাড়ি ফুল জোগাইত। বাদশাহ, 
তাহার স্ত্রী, ডজীর এবং “তালাপতি' কন্তাঁ_এই চারজনকে সে মাল! দিত। 
এক দিন মাসীকে অনুরোধ করিয়া! রহিম মালা গাখিবার ভার লইল এবং 
তোলাপতি কন্যার মাল। বিনা স্তায় গাঁথিয়! উহার উপর নিজের নাম লিখিয়া 
দিল। কন্যা মালা দেখিয়। মুগ্ধ হইল এবং মালিনীকে ধামা ভরিয়া 
“জিলাপী, মণ্ডা, সন্দেশ ইত্যাদি অনেক দিল। মালিনীর বাড়ীতে নৃতন 
কেহ আসিয়াছে কি না জানিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করায় অগত্যা 
মালিনী বলিল যে তাহার একটি বোনঝি আসিয়াছে । কন্তার অঙ্গরোধে 
মালিনী তাহাকে বোনবিটি দেখাইতে স্বীকৃত হইল। ইতিমধ্যে একদিন 
রহিম মযুরে আরোহণ করিয়া বাদশাহের বাড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া 
আমিল। 

নির্দিষ্ট দিনে মনোহর স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া রহিম মালিনীর সহিত 
তোলাপতির অন্দরমহলে প্রবেশ করিল এবং তাহার খাটের নীচে বসির] 
রহিল। যথাসময়ে উভয়ে সাক্ষাৎ হইল। তোঁলাপতির বু অন্ুরোধেও 
কিন্ত মালিনী তাহার বোনঝিকে বাদশাহের বাড়িতে রাখিরা যাইতে রাজী 
হইল ন]। 

ইহার পর রহিম ময়ুরে চড়িয়! তোলাপতির অন্দরে যাওয়া আসা করিতে 
লাগিল। ক্রমে তোলাপতির গর্ভসঞ্চার হইল। তাহাকে প্রতিদিন ওজন 
করা হইত--তোলাদারের কাছে তাহার ওজনবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বাদশাহ 
চোর ধরিবার জন্য কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তোলাপতি ওজনবৃদ্ধি 
বিষয়ে বলিল--খাওয়। বেশী হওয়ায় এবং টক খাওয়ায় শ্লেমার জন্ত তাহার 
শরীর ভার হইয়াছে। 


বি্যান্থন্দর উপাখ্যানের মৃসলমানী রূপ ১৪৭ 


পাহারাদার চোর ধরিবার জন্ত নূতন রকম মতলব আটিয়। বাদশাহের 
দ্বার! হুকুম দেওয়াইল-_-রাত্বিতে কোন ধোপা কাপড় কাচিতে পারিবে ন]। 
তারপর মে এক মণ তেল ও এক মণ সিন্দুর লইয়। তোলাপতি কন্যার মহলের 
সমস্ত জায়গায় মাখাইয়া দিল। 

রহিম রাত্রিতে যখন থাম বাহিয়। তোলাপতির মহলে নামিল তখন তাহার 
সমন্ত কাপড়-চোপড় সিন্দুরে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে । সে তৎক্ষণাৎ ধোপাবাড়ি 
গিয়া! ধোপা এবং তাহার স্ত্রীকে সেই রাত্রেই তাহার কাপড় কাচিয়৷ দিবার 
জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করিল এবং পাঁচশত টাক। বকৃশিস দিতেও রাজী 
হইল। অনেক কথা কাটাকাটির পর অর্থলোলুপ ধোপা স্ত্রীর বিশেষ 
অন্গরোধে অগত)1 কাপড় কাচিতে লাগিল। কাপড় কাচার শব্দ শুনিয় 
কোতোয়াল আনিয়। তখনই তাহাকে ধরিল। রহিম কাছেই বসিয়াছিল। 
তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল । 

বাদশাহের হ্বকুমে জল্লাদ রহিমকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া বধ্যস্থানে লইয়। 
গেল। তোলাপতি তেতলার ছাদে ছুরি হাতে দাড়াইয়া রহিল এবং রহিমের 
মৃত্যুসংবাদ পাইলেই নে আত্মহত্যা! করিবে এইরূপ সঙ্ল্প করিল। 

এদিকে জল্লাদের। রহিমের অদ্ভূত মযুরের কথা শুনিয়া তাহার উপর 
চড়িয়৷ দেখিল এবং রহিমকে একবার চড়িতে অন্থরেধধ করিল । এই অবসরে 
রহিম ময়ুরে চড়িয়া উপরে উঠিয়া! গেল এখং মন্থুরের পাখার আঘাতে 
বাদশাহের বাড়ি ভাঙ্গির। ফেলিতে লাগিল। তখন বাদশাহ কন্যার 
উপদেশানুসারে গলবস্ত্র হইয়| যুক্তকরে উর্্বদৃষ্টি হইয়] প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন_-তুমি যে দেবতা হও, আমার দোষ ক্ষম। কর। আমি তোমার 
নিকট কন্তার বিবাহ দিব । 


এই কথা শুনিয়া রহিম তখনই মযুর লইয়! নামিয়া আসিল। বাদশাহ 
ভাল দিন দেখিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন । পরে যখন 
জানিতে পারিলেন যে রহিমও বাদশাহের ছেলে তখন তিনি খুবই সন্ত 
হইলেন । 

এইখানেই গল্পের প্রথম অংশ শেষ। তোলাপতির সহিত বিবাহের পর 
কিছুদিন সুখে কাটাইয়া এবং কয়েকটি পুত্র লাভ করিয়। দেশে ফিরিয়া যাইবার 
পথে রহিম ও তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে নানাস্থানে কিরূপে নানা ছুঃখকষ্ট ভোগ 
করিতে হইয়াছিল পরব্তাঁ অংশে তাহার বিবরণ দেওয়1 হইয়াছে । 


১৪৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


আমরা এই প্রবন্ধে গল্পের পূর্বাংশ লইয়াই আলোচনা করিব। এই 
ংশের সহিত বাংলা দেশে সুপরিচিত বিজ্ভাস্থন্দর-উপাখ্যানের অনেকাংশে 
যে সাদৃশ্ব রহিয়াছে তাহ বিশেষ লক্ষা করিবার বিষয়। বিদ্যান্ছন্দরের 
উপাখ্যান নানাস্থানে নানা আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাখ্যানের 
এবং এজাতীয় অন্যান্ত উপাখ্যানের বিভিন্ন রূপের পরিচয় আমি অন্যত্র দিয়াছি।৯ 
আলোচ্য গল্লে আমরা এই উপাখ্যানের আর একটি রূপ পাইতেছি বলিয়। মনে 
হয়। বিগ্যাহুন্দর উপাখ্যানের আদিরূপ কি, ইহার মূল উৎস কোথায় এবং 
এজাতীয় অন্যান্য উপাখ্যানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি, এই সব বিষরে যথেষ্ট 
আলোচনার অবকাশ আছে। তাই এই গল্পটির দিকে সাহিত্যিকবর্গের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কর] কর্তব্য । এই গল্পে বিচ্ভ। অথব! স্বন্দরের নাম নাই সত্য, তবে 
ইহা যে বিছ্যান্বন্বর উপাখ্যানের অনুরূপ তাহা অস্বীকার করা চলে না।২ 
সুন্দর বিনা স্থতায় মাল। গাঁথিয়া এবং সেই মালার মধ্যে নিজ পরিচয় 
শ্সোক লিখিয় মালিনী মাসীর মারফত রাজবাঁড়িতে বিদ্যার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিল। এখানে রহিমের তোলাপতির নিকট মালা প্রেরণ তাহার অন্ুরূপ। 
বিদ্যান্থন্দর উপাখ্যানে সুন্দর শুকপক্ষীর সাহায্যে বিদ্যার বাড়ির অনেক খবর 
গ্রহ করিয়াছিল--এই গল্পে রহিম মযুরের সাহায্যে নিজেই তোলাপতির 
বাড়ির সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে । বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎকার 
হয় স্নানের ঘাটে-_-এখানে রহিম ও তোলাপতির প্রথম সাক্ষাৎ তোলাপতির 
বাড়িতেই হয়। ছুই গল্লেব পার্থক্য এই যে, সাক্ষাৎকারের সময় রূপকথার 
নায়ক স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়াছিল এবং এই সাক্ষাৎকারের সময় পরম্পরের 
কোনও আলাপ হওয়ার ইঙ্গিত রূপকথায় নাই । বিগ্যান্থন্দরের মিলন 
কতকগুলি উপাখ্যানের মতে স্থুরঙ্গপণে হইত, রূপকথার নায়ক নায়িকার 
মিলন হইত আকাশপথে । রূপকথার ন্যায় বিগ্যান্ুন্দরের কোন কোঁন 
উপাখ্যানে সিন্দুরের সাহায্যে চোরকে ধরিবার কথা পাওয়া যায়। তবে 


১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক ১৩৩৫, পৃঃ ৫১ প্রভৃতি । কালিকামঙ্গল (সাহিত্য পরিষৎ 
গ্রস্থাবলী সং ৭৯ )--ভূমিক ( পৃ. /*--45 ) 

২। আশ্র্যের বিষয় অধ্যাপক মন্হর উদ্দীন সাঁছেবের চোখে এই সাদৃশ্য আদৌ ধরা গড়ে 
নাই। তিনি 'শিরণী'র ভূমিকার এই গল্পের সহিত 7120895694 চ0০:৪৭ নামক আরবীয় গল্পের 
যে কিছু কিছু সাদৃহ্ী আছে কেবল তাহারই উল্লেখ ক'রয়াছেন। 


বিছ্যাহ্নন্দর উপাখ্যাণের মুসলমানী রূ ১৪৯ 


বিগ্যান্ছন্দরের উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে, চোর বিগ্ভার ঘরেই ধরা! 
পড়িয়াছিল-_ব্ূপকথায় কিন্তু দেখি চোর ধর! পড়িল ধোপার বাড়িতে । 
র্নাপকথার বাদশাহ নায়কের অত্যাচার সহ করিতে না পারিয়া আত্মরক্ষার 
জন্য একরূপ বাধ্য হইয়াই নিজ কন্যার সহিত নায়কের বিবাহ দিয়াছিলেন। 
বিদ্ধান্থন্দরের উপাখ্যানে কিন্তু এরূপ বাধ্যতার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। বরং স্থন্দরের প্রেমের গভীরতা ও গুণবত্তায় রাঁজ! মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছিলেন এরূপ ইঙ্গিতই বিছ্যান্থন্দরের কোন কোন উপাখ্যানে পাওয়া যায়। 

সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে বাংলায় বিছ্যাস্থন্দরের 
উপাখ্যানগুলিতে ধর্মপ্রচারের যে ভাব স্পষ্ট অভিব্যক্ত হইয়াছে রূপকথায় 
তাহার কোনও উল্লেখ নাই। ধর্মপ্রনঙ্গবঙ্জিত এই রূপকথ। বি্যাস্থন্দরের 
উপাখ্যানগুলির মূল ভিত্তি, কি বিছ্যান্ুন্দরের গ্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে এই 
রূপকথ| পরিকল্পিত তাহ] নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে এমন হওয়। 
আশ্চর্য নয় যে, প্রথমে বিগ্যাস্থন্দরের উপাখ্যান ধর্মপ্রসঙ্গবজিত বিশুদ্ধ প্রেমের 
কথামাত্র ছিল। কালক্রমে এই কথার মধ্য দিয়াই নান! দেবতার মাহা 
প্রচার করিবার চেষ্টা কব! হইতে লাগিল। 

এই গল্প বি্যাস্থন্দর উপাখ্যানের মূল হউক বা না হউক কাশীনাথের 
বিদ্ভাবিলাপ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের মত ইহাতে সুড়ঙ্গের উল্লেখ না থাকায় 
ইহাকে প্রাচীন বলির মনে কবা যাইতে পারে। তবে ইহা কতদিনের 
পুবাতন তাহা নিদিষ্টভাবে বলিবার উপযোগী কোনও প্রমাণ এখন পর্যস্ত 
পাণ্য়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লেন মহাশয় লিখিয়াছেন৯_-বহু 
প্রাচীন ফার্সাতে রচিত একখানি প্রাচীন ব্ছ্যান্ুন্দর আমর দেখিয়াছি ।' 
এই ফার্সী গ্রন্থ ঠিক কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তাহ।র সহিত বর্তমান 
বূপকথার কোনও সম্পর্ক আছে কি-না তাহা বলিতে পারা যায় না। 
মোটের উপর বিছ্যাস্ন্দরের উপাখ্যানমূলক বিস্তৃত সাহিত্য-রাজ্যে এই রূপকথা 
কোন্‌ স্থান অধিকার করিবার যোগ্য তাহ। নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। 
এই রূপকথা এবং দীনেশবাবুর উল্লিখিত ফার্সী বিদ্যান্ছন্দরের সময় নিকূপণের 
উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্ত আমরা সাহিত্যিকগণকে--বিশেষতঃ 
মুনলমান সাহিত্যিকবর্গকে__অন্থরোধ করি। বিদ্যান্থন্দরের ফার্নী গল্পটি 
প্রচার করাও দরকার | 
মড। 1 বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ( পঞ্চম সংস্করণ )-_পৃঃ ৪৭৭ । 





১৫০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিদ্যান্ন্দর উপাখ্যানের প্রথম পরিকল্পম ভারতচন্ত্র করেন নাই। তাহার 
পূর্বে কঙ্ক, কৃষ্টরাম, কবিশেখর প্রভৃতি একাধিক কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে 
্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্ত্র এই উগাখ্যানকে সাধারণের নিকট 
বিশেষ ভাবে প্রচারিত ও আঘৃত করিয়াছিলেন মাত্র। এই নর্বজনসমাদূত 
উপাখ্যানের মূল উৎম এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধে 
আলোচিত রূপকথার মত কোন সর্বজনগ্রচলিত রূপকথার মধ্যেই হয় ত 
একদিন উহা আবিষ্কৃত হইবে । সকল দেশের বপকথাই কালক্রমে সাহিত্যের 
ভিত্তিবন্ধন করিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রূপকথা এখনও 
শৃঙখলাবদ্ধভাবে আগ্রহের সহিত আলোচিত হয় নাই। 


বাংলা ভাষায় সংন্কত শান্তর গ্রন্থ 


বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাগুলি যখন সাহিত্যের আসরে 
নিজেদের আনন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতেছিল, তখন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাদের শ্ঠায্য দাবী অগ্রাহ করিতে চেষ্টার ক্রটি করেন 
নাই। ফলে কিছুদিনের জন্ত নবজাত প্রাদেশিক সাহিত্য অভিজাতসমাজে 
কোনও স্থান পায় নাই । প্রাদেশিক ভাষার কোন কোন গ্রস্থকে সংস্কৃত ভাষায় 
অন্নবাদ করিয়। বা সংস্কতের সাহায্যে তাহাদের ব্যাখ্য। করিয়া ক্রমে ক্রমে 
তাহাদিগকে ভদ্রনমাজে প্রবেশ করিবার পথ করিতে হইতেছিল। অনেক 
স্থলে ভাষাগুলির সম্মানবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষায় তাহাদেব ব্যাকরণ রচনা করা 
হইতেছিল।১ এই সকল গ্রন্থে কৃত্রিমতার পরিচয় যথেষ্ট ছিল সত্য; কিন্তু 
প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসে প্রথম মোপান হিসাবে এগুলির মূল্য 
বড় কম নয়। 

কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কালক্রমে ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া 
গেল--প্রারদেশিক সাহিত্য নিজের আসন দৃঢ প্রতিষ্টিত করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল 
না-সংস্কৃতের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যও সে অধিকার করিতে উদ্যত হইল। 
প্রাদোঁশক সাহিত্যের গ্রন্থ সংস্কতে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত না হইয়! তাহার 
বিপরীত কার্ধ হইতে লাগিল। সংস্কৃত শাস্তরগরস্থসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া করিবার স্থচন। দেখ! গেল। অবশ্ঠ সর্মপ্রথম 
এই কার্ষের স্ত্রপাত হইল-_পুবাণেব মধ্য দিয়া । পুরাণের আদর চিরকালই 
জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। দেবমন্দিরাদিতে 
সাধারণের সমক্ষে পুরাণ পাঠ ব। তাহার ব্যাখ্যা বনু দিন হইতে ভারতে ও 
বৃহত্তর ভারতে চলিয়া আমিতেছে। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষা একেবারে 
ছুরধিগম্য না হইয়1 পড়ার জন্যই হউক ব| কারণান্তরবশতই হউক, সাধারণে 
ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিত বলিয়া! মনে হয়। কালক্রমে জ্ঞানস্পৃহাবৃদ্ধি ও 


১1 বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোদাইটির পত্রিকার (১৯২৮, পৃঃ ৪৬৩-৪৭২ ) মললিখিত 80801 
ঘয ০:05 2926810108 6০ 5905০81528৫ 205০9 0156 প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত 


অুলোচন। কর। হইয়াছে । 


১৫২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


প্রাদেশিক সাহিতো)র পরিপুষ্টির সঙ্গে এই সকল সর্বজনসমাদৃত গ্রন্থের পূর্ণ 
পরিচয় নিজ নিজ ভাষার মধ্য দিয়া লাভ করিবার প্রবল আগ্রহ সকলের 
হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল । ফলে, রামায়ণ, মহাভারত ও নান! পুরাণ পূর্ণ 
অথবা আংশিকভাবে প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিত হইতে লাগিল। অব্স্ঠ 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাতে সংস্কৃত ভাষার ভাবী অনাদরের আশঙ্কা করিয়া 
এইরূপ অনুবাদ কার্ধকে প্রবল ভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহারা 
স্পষ্টই বলিলেন,₹_ 

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। 

ভাষায়াং মানবং শ্রত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ । 


কিন্তু এ ভীতি প্রদর্শন নিক্ষল হইল । প্রাদেশিক সাহিত্যের স্বাভাবিক 
পরিপুষ্টি কেহ রুদ্ধ কবিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ পুরাণের অনুবাদ বা 
পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত নানা গ্রস্থই প্রাদেশিক সাহিত্যনমূহের 
মূল ভিত্তি হইয়া উঠিল। তবে কালক্রমে কেবল পুরাণ নহে, অন্যান্য শান্তর 
প্রাদেশিক ভাষায় অন্দিত বা ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। নীলকণ্ঠ প্রভৃতি 
তান্ত্রিক গ্রস্থকারগণ প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মন্ত্রের প্রামাণ্য মানিয়া লইয়া 
প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়া দিলেন। প্রাদেশিক ভাষার পুষ্টির 
ফলে সংস্কৃত ভাষালোচনায় ঠশখিল্য এবং সংস্কত-সাহিত্যে সাধারণের 
অনভিজ্ঞতাই এইরূপ অবস্থ। আনয়নের কারণ হইতে পারে। সাধারণ লোক 
যে সকল শাস্ত্র আলোচন। করিত, বিশেষ পরিশ্রম না করিয়া সংস্কৃত ভাষা 
শিক্ষার নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার না করিয়া যাহাতে তাহার] সেই সমস্ত শাস্ত্রের 
স্থুল মর্ম হদয়ঙ্গম করিতে পারে, এ জন্য নানা গ্রস্থ প্রাদেশিক ভাষায় প্রণীত 
হইতে লাগিল। বিবিধ বিষয়ে নান গ্রস্থ রচিত হওয়ায় স্বল্নপ্রসার প্রাদেশিক 
সাহিত্যগুলি যে প্রভূত পরিপুষ্টি লাভ করিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সংস্কতানভিজ্ঞ সাধারণ লোককে বিভিন্ন শাস্ত্রের মূল তত্বগুলির সহিত পরিচিত 
করাইবাঁর উদ্দেশ্তেই এই সকল গ্রন্থ লিখিত হয়। সংস্কৃতির অন্গবাদ 
বলিয়া! এই সকল গ্রন্থের ভাষা একটু সংস্কৃতভাবাপন্ন তথাকথিত পণ্ডিতী 
বাংলা। তবে কোন গুরুগন্ভীর বিষয়ের আলোচনা এ সমস্ত পুস্তকে নাই-_ 
সাধারণ লোকের বাহিরে পণ্ডিতসমাজে ইহাদের বিশেষ আদর ছিল না। 

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়েই চীনা, তিব্বতী, আরবী, কবি প্রভৃতি 
বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় ভারতবধীঁয় গ্রন্থসমূহ অনুদিত হইতে থাকে । নানা 


বাংল! ভাষায় সংস্কৃত শান্ত গ্রন্থ ১৫৩ 


পত্র-পত্রিকায় তাহাদের আলোচনা বিশেষ কৌতৃকপ্রদ ও মৃল্যবান্। কিন্ত 
বড়ই আশ্চধের বিষয় এই যে, যে সময়ে বিদেশী জাতিসমূহ ভারতের শাস্তরগ্রস্থ- 
নিচয় আগ্রহসহকারে অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সে সময় ভারতবর্ষে 
জনসাধারণের মধ্যে প্রাদেশিক সাহিত্যের ভিতর দিয় সংস্কৃতে নিবদ্ধ নিগৃঢ় 
তথ্যসমূহের প্রচারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও চেষ্টা হয় নাই। স্থশৃঙ্খল 
ভাবে এই চেষ্টার সুচনা হয় উনবিংশ শতাবাীর প্রারস্তে মূদ্রাযন্তর প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে । তাহার পূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে বিভিন্ন ভাষায় কিছু কিছু প্রাথমিক 
প্রযত্বের পরিচয় পাওয়! যায় মাত্র । এই প্রযত্ব বিক্ষিপ্ত হইলেও ইহ পরবর্তা 
সম্বন্ধ চেষ্টার মূলীভূত এবং আদৌ উপেক্ষণীয় নহে। আমরা এই প্রবন্ধে 
সেই সকল প্রযত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিব। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত হইতে এ জাতীয় গ্রস্থ কত অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হইতে থাকে, 
তাহার পরিচয় লঙ. সাহেবের প্রস্তত তৎকালীন মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা ও 
সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্কলিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা? নামক পুস্তকের “সাহিত্য অংশ হইতে পাওয়া যাইবে । এই 
সকল গ্রন্থে অন্থুজিখিত উনবিংশ শতাব্দীর ছুই চারিখানি পুম্তকমাত্র বর্তমান 
প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে । 
ঠিক কোন্‌ সময় হইতে প্রাদেশিক ভাষায় এ জাতীয় গ্রস্থ রচিত হইতে 

আরম্ত হইয়াছিল, তাহ বলা যায় না। তবে ১৮২৮ শক বা ১২১৩ বঙ্গাব্ধে 
রচিত পৃথীচন্দ্রকূত 'গৌরীমঙ্গলঃ গ্রস্থ২ হইতে জানা যায় যে, পৃথ্বীচন্দ্রের বহু পুর্ব 
হইতেই বাঁংলায় এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার প্রচলন হয় এবং তাহার সময়ে 
ইহাদের বহুল প্রচলন ছিল। তিনি লিখিয়াছেন :-_ 

অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল। 

দ্বাপরে মন্ুষ্যগণ ধারণে নারিল ॥ 

স্বৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল । 

কলিষুগে তাহ! লোকে বুঝা ভার হইল ॥ 

মতে ভাষা আশ! করি তৈল কবিগণ। 

শ্থৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্দন ॥ 

বৈষ্যক করিয়! ভাষা শিখে বৈগ্যগণে। 

জ্যোতিষ করিয়। ভাষা শিখে সর্বজনে ॥ 

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। (১৩০৩, পৃঃ ৫০ ) 


১৫৪ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিভিন্ন বিভাগে রচিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে বিষয়ান্গক্রমে দেওয়া 
যাইতেছে। 


পুরাণ 


দক্ষিণ ভারতের বিভিম্ম ভাষাতেই বোধ হয় সর্বপ্রথম নান পুরাণের 
অন্থবাদের স্ুত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ ও 
মহাভারত অনুদিত হয়। একাদশ হুইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে 
তেলেগু ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকখানি অন্গবাদ হয়। কানাড়ী 
ভাষায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষুপুরাণের অনুবাদ হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতেই 
তামিল ভাষায় মহাভারত প্রচারিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কেণ্ডেয়- 
পুরাণ তেলেগু ভাষায় অনূদিত হয়। বিষুপুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কানাড়ীতে 
এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে তেলুগুতে অনুদিত হয়। পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে 
তেলেগুভাষায় কৃর্ম, মৎস্য, বরাহ, পদ্ম ও ভাগবত পুরাণ এবং স্বন্দপুরাণের 
ংশবিশেষের অন্্বাদ হয়। যোড়শ শতাবীতে তামিলভাষায় লিঙ্গ ও কৃর্ম- 
পুরাণ অনৃদিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে মালয়ালম্‌ ভাষায় ভাগবত, ব্রহ্মা্ড ও 
শিবপুরাণের অনুবাদ হয়।৩ 
বাংল! ভাষায়ও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরাণ নানা ব্যক্তির দারা অনূদ্দিত 
হইয়াছে। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে কৃত্তিবাস, কাশীদান প্রততি বিভিন্ন 
কবি নান। পুরাণের অনুবাদ বা পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে শ্বতন্্ গ্রন্থ 
রচন1 করেন। 


ত্র 


মধ্যযুগে তন্ত্রশাস্্র ও তান্ত্রিক সাধনা সমগ্র ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত 
ছিল। তান্ত্রিক সাধনার মূল তত্বগুলি জানিবার এবং তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে 
অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর হইবার প্রবল আগ্রহ অনেকেরই ছিল। তাহারই 
ফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। 

এই সকল গ্রস্থের মধ্যে কামরত্ব তন্ত্রের ও সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়! অনুবাদ, 
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বাংল ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৫৫ 


কমলাকান্তের সাধকরঞ্রন ও কাশ্মীরের স্থপ্রসিদ্ধ শৈবগ্রস্থ লঙ্লাবাক্য প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । 

কামরত্ব তন্ত্রের অলমীয় অনুবাদ গ্রস্থ অন্থমান তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল। ইহা আপামের প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় 
কর্তৃক সম্পাদিত ও আসাম রাজসবকার কর্তৃক ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। পঞ্চরান্ম সম্প্রদায়েব সাত্বত তন্ত্রের অসমীয়া অন্থবাদ হইতে 
অংশবিশেষ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় প্রকাশিত “অলমীয়৷ সাহিত্যর চানেকি' 
ন।মক গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সাধকরঞ্জন নামক বাংল। গ্রন্থের 
রচয়িতা কমলাকান্ত খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাঁদে আবিভূত হইয়া 
ছিলেন। এই গ্রন্থে মোজ1 ভাষার প্রাণায়াম, ষট্চক্র প্রভৃতি তান্ত্রিক বিষয় 
আলোচিত হইযাছে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতিব শ্ঠামাসঙ্গীতে ও 
মঙ্গলকাব্যাদি অন্যান্ত গ্রন্থেও প্রসক্গতঃ এই সকল বিষয় সংক্ষিপ্ভাবে আলোচিত 
ইইয়াছে। 

অধ্যাপক শ্রীষুক্ত শ্রিয়বঞ্জন সেন মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
বঙ্গভাষায় রচিত একখানি কৌলধশ্ের গ্রন্থের পুথির পরিচয় দিয়াছেন ।৪ 

স্কৃত অনুবাদ সহ লল্লাবাক্য একাধিক বাঁর প্রকাশিত হইয়াছে। 

গ্রিয়ারূসন্‌ ও অধ্যাপক বার্ধণেট কৃত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে 
প্রকাশিত সংস্করণে বিস্তৃত টিপ্ননী প্রদত্ত হইয়াছে । 

কমলাতন্্ান্তর্গত সত্যনারাধণ ব্রতকথার জনার্দন ভট্রাচার্ককৃত অনুবাদের 
একখানি পুথি মুন্শী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম সঙ্কলিত 'বাঙ্গাল৷ প্রাচীন পুথির 
বিবরণে" ( ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পুঃ ৪১) উল্লিখিত হইয়াছে । 

মহিয়ঃস্তবের বাংল! অন্থবাদের একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষদের 
“বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণে” (১ম খণ্ড সংখ্য। ৫৮৯) দেওয়া হইয়াছে । 

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া, প্রাদেশিক ভাষায় রচিত কতকগুলি তাস্ত্রিক মন্ত্রও 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আজ পর্যন্ত ওঝা, গুণী প্রভৃতি সম্প্রদায় মারণ, 
উচ্চাটনাদি তান্ত্রিক কর্মে অতি ছুধোধ্য- প্রায় অর্থহীন--সংস্কত-প্রাদেশিক- 
মিশ্রিত ভাষায় রচিত মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জাতীয় বছ মন্ত্র 


৪ ৩৭শ থণ্ড--পৃঃ ১২৫-৩৩ 


১৫৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শাবরতন্ত্র, ডামরতন্ত্র প্রভৃতি গ্র্থে পাঁওয়! যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
পুথিশালার ভূতভাম্র তন্ত্র নামক (১৮২৭) প্রচলিত ভূতডামর তন্ত্র হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ একখানি গ্রন্থের পুথি এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টিমান্র। 
প্রাদেশিক ভাষায় মন্ত্র প্রয়োগ করিবার প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা 
প্রয়োজন । তবে শিবতাগরবীয়াঙ্বমন্ত্ব্যাখ্য। নামক তত্্গ্রন্থপ্রণেতা শৈব নীলক£ 
প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কোন কোন তান্ত্রিক ভাষামন্ত্রের প্রামাণিকতা' 
্বীকার করিয়াছেন, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ কর] হইয়াছে। 


সৃতি 


অসংস্কৃতজ্ঞ যাজনব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্বতির স্থূল কয়েকটা বিষয় বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইলেও জানা শক্ত ছিল। তাই বাংল! ভাষার মধ্য দিয়! 
তাহাদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করার চেষ্টা হইয়াছিল । ফলে বাংলায় আমরা 
একাধিক স্মৃতির গ্রন্থ পাইতেছি। 

ইহাদের মধ্যে রাধবল্পভ-রচিত স্বৃতিকল্পদ্রমং ও ভাষাম্ৃতিনংক্ষেপ,৬ ভাষা- 

ক্ষেপাশৌচপ্রকরণ,৭ ব্যবস্থাতত্ব৭ ও রাধাকৃষ্ণ সার্বভৌম-রচিত তত্বভাষা৮ 

গ্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

এই রাধাবল্লভ ও পূর্থীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত রাধাবল্লভ এক 
বলিয়াই মনে হয়। ভাষাসম্থৃতিসংক্ষেপে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্মৃতিকল্প- 
ভ্রমের পুথিতে রাধাবল্লভের “কবিবাগীশ' এই উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। 
পরিষৎপুিশাঁলা'র শ্মতিকল্পদ্রমের (১৫৬১) পুথির লিপিকাঁল ১৭২৯ শক। এই 
পুথির শেষ পুষ্পিকা হইতে জানা যায়, রাধাবল্লভের পিতার নাম মুকুন্দ মিশ্র । 
শ্বৃতিকল্পদ্রমে অধ্যায়গুলির নাম দেওয়! হইয়াছে মঞ্জরী। বিভিন্ন মঞ্জরীতে 
শুদ্ধি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
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৭ | 1 ৮ম ভাগ, পৃঃ ৪৩। 

৮। ইহা একথানি বিস্তৃত শ্মৃতিসংগ্রহ গ্রন্থ । ইহার অন্তর্গত 'প্রায়শ্চিত্বপপঞ্চালিক, নামক 
দ্বিতীয় অংশ হুগলী কৈকালা! চতুষ্পাঠীর অধ্য।পক শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্ঘ কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


বাংল! ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রস্থ ১৫৭ 


দর্শন 

দর্শনশান্ত্ের-_বিশেষ করিয়া ন্যায়ের মূল তত্বগুলি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়! 
দিবার জন্য কতকগুলি পুস্তক প্রণীত হইয়াছিল। বাংল৷ দেশে ন্তায়শাস্ত্রে 
বহুল প্রচারই ইহার কারণ। অনেক ক্ষেত্রে বর্ণপরিচয়ের পরই অথবা সংস্কৃত 
ভাষায় অতি সাধারণ জ্ঞানলাভের পরই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন আরম করা 
হইত । সেই জন্য বোধ হয়, ছড়া বাধিয়া ন্যায়ের কোন কোন বিষয় বুঝাইবার 
চেষ্টা করা হইত। “বান্‌ মান্‌ বজিয়া সাধ্য আন গিয়া” প্রভৃতি ছড়া আজ 
পর্যন্ত পপ্ডিতসমাজে সুপরিচিত । ' 

স্বতন্ত্র গ্রস্থের মধ্যে দুইখ|নি উল্লেখযোগ্য । একখানি ভাষাপরিচ্ছেদ নামক্ক 
প্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থের অনুবাদ । আর একখানিরও নাম ভাষাপরিচ্ছেদ্দ ; তবে ইহ] 
অন্থবাদ নহে । ইহাতে ন্যায় £বশেষিকের গোড়ার কথাগুলি গোতম ও তাহার 
শিশ্তদিগের কথোপকথনক্রমে দেওয়া হইয়াছে । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
গোতমকৃত ন্যায়দর্শনে পদার্থসংখ্য। ষোল হইলেও এই গ্রন্থে গোতম নিজেই 
বলিতেছেন,-- পদার্থ সপ্তপ্রকার ।" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় (১৩০৪, পৃঃ ৩২৫) ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার “বঙগভাষা 
ও সাহিত্য, গ্রন্থে (৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৫৫০) ১১৮১ বঙ্গাবে লিখিত এক পুি 
হইতে এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিরাছেন। অন্থবাদ গ্রন্থথানি আড়িয়াদহ- 
নিবাসী কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রচিত এবং ১৮২১ শুষ্টাব্ষে স্কুল বুক সোসাইটী 
কর্তৃক প্রকাশিত । 

এই গ্রন্থে ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ নাই। ভাষাপরিচ্ছেদের 
প্রসিদ্ধ টীক] দিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সারার্থ ইহাতে যথাসম্ভব সরল বঙ্জভাষায় বণিত 
হইয়াছে। 

গ্রশ্থের আখ্যাঁপত্র এইরূপ £__ 
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১৫৮ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


15 
[81766 2%%)7110181)000108090 
মহষি গোতমকৃত 
হায় দন; 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার কৃত তদীয় 
ভাষাপরিচ্ছেদঃ। 
শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রুতন্তদীয়ার্থ সাধুভাষ! সংগ্রহ) 
্রস্থনাম পদার্থকৌমুদী। 
স্কুল বুক সোসাইটি ত্বার। কলিকাতা মিলন মৃদ্রায্ত্রে মুক্রিত হইল। 
01929 
0910067, : 
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গ্রন্থের প্রারস্তপত্রে আখ্যাপত্রের বাংলা অংশ্টী ঈষৎ পরিবর্তন সহ 
পুনরমত্রিত হইয়াছে । তাহা হইতে জানা যায় যে, গরস্থমুদ্রণের তারিখ বাংলা 
সন ১২২৭, ২র চৈত্র ।৯ 

গ্রন্থে খপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাংল। পঞ্ে প্রদত্ত হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে 
পছ্যে গোতমকৃত স্যায়স্ত্রের প্রথম স্যত্রের অনুবাদ করা হইয়াছে । যথা,__ 

প্রমাণ গ্রমেরগণ, বাদ জল্প প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তর্ক ছল। বিতগ্ডা 
জাতি সংশয়, অবয়ব বিনির্ণয়, হেত্বাভান নিগ্রহের স্থল ॥ গোতম কথিত সেই, 
যোড়শ পদার্থ এই, কহিলাম করিবা ম্মরণ। ন্যায় ভাষা পরিচ্ছেদে, দ্রব্যাদি- 
পদার্থভেদে, তার জ্ঞান হয় একারণ ॥ পরম ঈশ্বরে ভাবি, কহে কাশীনাথ কবি, 
উপনাম তর্কপঞ্ানন। ভাষাপরিচ্ছেদ সিন্ধু, উদ্ধারে পরমবন্ধু, সাধুভাষা কৃত 


ঈ। এই গ্রন্থের এক খণ্ড এসিয়াটাক সোসাইটির পুস্তকাগীরে আছ । আমি তাহা হইতেই 
আধখ্যাপত্রটা তুলিয়৷ দিলাম । প্রীধুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের আর এক খণ্ড 
হইতে প্রারস্তপত্রস্থিত পরিচনটী প্রকাশ করিয়াছেন (বঙ্গলক্ষ্লী--মাধ,। ১৩৩৭৯--পৃঃ ১৭২ 
পাদটীক1)। 


ংল৷ ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৫৯ 


সেতুগণ॥ দৃষ্টি করি পূর্বাপর, মূল অর্থ পরস্পর, ঘুচাবে সন্দেহ হয় যদি। 
ভাবিলে ভাবনা যাবে, অন্ধকারে আলো হবে, দুষ্টিমাত্র পদ্ার্থকৌমুদী ॥ 
বঙ্গীয় ১৩১০ সালে প্রকাশিত ভাষাপরিচ্ছেদের অন্থবাদের ভূমিকায় 
(পৃঃ %০) পণ্ডিত রায় রাজেন্্রচন্ত্র শাস্ত্রী বাহাছুর বলিয়াছিলেন,-_'এ পথ্যস্ত 
কোন স্থায়শাস্ত্রের কতবিদ্য মহোদয়ই এই কাধ্যে অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া 
অন্গবাদ কাধ্যে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের বণিত গ্রন্থ আলোচনা করিলে 
মনে হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উক্তি আংশিক সত্য। বোধ হয়, তিনিই 
সর্বপ্রথম সিদ্ধান্তমুত্তাবলীসহিত ভাষাপরিচ্ছেদের আক্ষরিক অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। 
দর্শনবিভাগেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তজ্জাতীয় অন্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে । নংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে গীতার খণ্ডিত অনুবাদের 
পুথিতে অতি নরলভাবে বক্তব্য বিষয় বুঝান হইয়াছে ।১৯০ যথা,-_ 
কৌমার যৌবন জরা শরীরে যেমন। 
বিন! যত্ে হয় যায় না রহে কখন ॥ 
দেহান্তরপ্রাপ্ত হেনমতে বাবহার। 
পণ্ডিতে ন। ভূলে ভেদ জানিয়।! তাহার ॥ 


বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষত হইতে প্রকাশিত “বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণে 
(১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৩) বণিত অন্থবাদের পুথিতেও এইকূপ সারল্যের 
পরিচয় পাওয়া যার। যথা” 
বিষয়বৈরাগ্য নদ। বশে রহে চিত্ত । 
পরমায্মা চিন্তন আছে যার নিত্য ॥ 
শীত উঞ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান । 
পাইলে ন1 জন্মে ক্ষোভ উভয় সমান ॥ 
এই প্রসঙ্গে পূর্ণানন্দগীতা নামক গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে গীতা, 
মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের কতগুলি শিবাচিত শ্লোকের পদ্যান্থবাদ অ+ছে। 
(বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম থণ্ড২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০০)। 
প্রাদেশিক ভাষায় রচিত ভগবদ্গীতাবিষয়ক প্রাচীন গ্রস্থের মধ্যে প্রাচীন 
মারাঠী ভাষার জ্ঞানেশ্বরীই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বরী গীতার 


৯*। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকী, ৩৪ থণ্ড, পৃঃ ২২৭। 


১৬০ ভাষা! সাহিত্য সংস্কৃতি 


অনুবাদ নহে--দশ সহশ্র কবিতাত্মবক এই; গ্রন্থে অদ্বৈতমতে গীতার ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে । এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাবীর শেষ ভাগে নিবৃত্বিনাথের 
শিল্ত জ্ঞানেশ্বর কর্তৃক রচিত হয়। এই নিবৃত্তিনাথ গণিনাথের শি্ত এবং 
গণিনাথ প্রসিদ্ধ নাথগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্ত । জ্ঞানেশ্বরী মহারাস্্রীয় সমাজে 
বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আলোচিত হইয়া থাকে । সাধারণের মধ্যে 
যাহাতে ইহার বন্ুল প্রচার হয়, সেই উদ্দেশ্তে বর্তমানে এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছে ।৯১ 

প্রাচীন যারাঠীতে দর্শন সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হ্ইয়াছিল। 
জ্ঞানেশ্বরই অদ্বৈত শৈবদর্শন সম্বন্ধে পছ্যে অমৃতান্গভব নামে এক গ্রস্থ রচন! 
করিয়াছিলেন।৯২ ইহ। ছাড়া, মূকুন্দরাজ-রচিত বেদাস্তব্যাখ্যা “বিবেকসিন্ধু” 
মহারাস্্রীয সমাজে বিশেষ আদৃত। কেহ কেহ মনে করেন, বিবেকসিম্ধু খুষ্টীয় 
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল এবং ইহ] মারাঠী সাহিত্যের 
প্রাচীনতম নিদর্শন । কিন্তু কাহারও কাহারও মতে মুকুন্দরাজ অত প্রাচীন 
নহেন-_তিনি প্রাসদ্ধ কবি তুকারামেয় সমসাময়িক ।৯৩ 

ব্যাকরণ 

সংস্কত ব্যাকরণ বাংল। ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা সর্বপ্রথম ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ই করিয়াছিলেন_ ইহাই সাধারণের ধারণা । কিন্তু সে 
ধারণ সত্য নহে। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালেও যে এরূপ চেষ্টা হইয়াছে, 
তাহার প্রমাণ ছুই একখানি পুথি হইতে পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদের পুথিশালায় “বালবোধিনী” নামে একখানি ব্যাকরণের পুথি আছে। 
উহাতে মধ্যে মধ্যে বাংলায় বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে ।৯৪ যথা-_ 
যাহার শ্লাঘ! করিয়ে তত্র চতুর্থা...যাহারে কোপ করি তত্র চতুর্থী-..যাহারে 
ভয় করিয়ে তত্র পঞ্চমী.*"যাহারে স্থৃনিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥ যাহা হইতে ৰারিয়ে 
তত্র পঞ্চমী ॥...জাহা হইতে প্রভবিয়ে তত্র পঞ্চমী ॥.-.যাহারে স্মরণ করিয়ে তত্র 
দ্বিতীয়াপঞ্চম্যে! ভবতঃ | 


১১।  30009700 ১9519 --408596, ১৯৩২, পৃঃ ১৯৫ । 

১২। £5:007097-099801089 ০01 609 891181009 11169156075 ০1 10038) পৃঃ ২৩৪-৫। 
১৩। এ, পৃঃ ২৯৬। 

১৪। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা--৩৮শ খণ্ড--পৃঃ ২৬১। 


বাংল। ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৬১ 


জ্যোতিষ 
জ্যোতিষের প্রয়োজনীযু বচনগুলি ছড়ার আকারে গাঁখিয়া অনেকগুলি 
পুস্তিকা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় 
বু পুত্তিকার পুথি নান! স্থানে পাওয়া যায়। এইরূপ কয়েকখানি পুথির বিবরণ 
মুন্শী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম সঙ্কলিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে, প্রদত্ত 
হইয়াছে ।১৫ 


বৈদ্শাস্ত্র বেশ কঠিন শাস্ত্র । এই শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিতে হইলে 
প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যে বুৎ্পত্তি অর্জন করিবার চেষ্টা করা দরকার । 
ংস্কৃত ভাষার দৃঢ় জাল ভেদ না করিয়াও যাহাতে মোটামুটিভাবে চিকিৎসার 
কাজ চালান যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্টে বহু গ্রস্থ রচিত হইয়াছিল। 
রোগপ্রয়োগ,৯৬ কবিরাজী পাতড়া১৭ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ের গ্রন্ছ 


প্রাচীন বাংলায় যত সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ করা হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষ। বেশী বোধ হয় €চতন্যসম্প্রদায়ের গ্রস্থ। এই 
সম্প্রদায় বাংলার মধ্য দিয়াই বৈষ্ণব মত প্রচার করিতেছিলেন। কিন্ত 
তাহাতে বিদগ্ধলমাজে সম্মান পাওয়া যায় না বলিয়া তাহারা সংস্কৃতের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে তাহাদের প্রযত্বে ব্যাকরণ, কাবা, 
নাটক, স্থতি, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে স্বতগ্ত্র এক বিশাল ও সমুদ্ধ াহিত্য 
গড়িয়া উঠিয়াছিল।৯৮ অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ বৈষ্ণবের সুবিধার জন্ত এই বিশাল 


১৫1 ১৯২, ২৪৭, ৫৩২ ও ৫৪১ সংখাক পুধির বিবরণ ত্রষ্টবা | 

১১। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা--৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৩, ৫৩২ । 

১৭। এ” ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ৫১। 

১৮। এই সাহিত্োর বিস্তৃত বিবরণ &070815 ০1 025 73080057052 0218065] 506599:00 
179615055 পত্রে (১*ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪--১২৬) প্রকাশিত মলিখিত 98288718 25/515655 ০৫ 
$৮৩ ঘ91508585 ০ 89215] প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে। 

১১ 


১৬২ ডাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


সাহিত্যের অনেক অংশ বঙ্গভাষায় অনুদিত “হইয়াছিল। ধাহার1 এই অঙ্গবাদের 
কার্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রধান যছুনন্দন দাস।৯৯ 

কেবল বৈষ্ণব কাব্য নাটক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সরল ও উপাদেয় গ্রস্থই ষে 
অনূদিত হইয়াছিল তাহা নহে। বৈষ্কব স্বৃতিবিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রস্থ হরিভক্তি- 
বিলাসের কানাইদাসকৃত একথানি অন্বাদের পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আছে ।২০ অলঙ্কার ও রসশাস্ত্রের উৎকষ্ট গ্রন্থ উজ্জবলনীলমণি ১৭৭ শকাবে 
শচীনন্নন বিগ্যানিধি কর্তৃক বাংল] পদ্চে অনূদিত হয়। এই অঙন্গবাদের নাম 
উজ্জলচক্ত্রিকা।২১ উদাহরণপ্রসঙ্গে মূল গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
হইয়াছে, বিষ্তানিধি মহাশয় সেগুলিও অতি সরল ভাষায় অন্বাদ করিয়া 
দিয়াছেন। রসশাম্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে একাধিক হ্বততত্ত্রগ্রস্থও রচিত 
হইয়াছিল। এজ্াতীয় গ্রন্থগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হওয়া বিশেষ 
বাঞ্চনীয় । এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে অষ্টরস,.২২ রাধাকষ দাসকৃত 
রসভক্তিলহরী, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জবী, গোপালদাসের রসকল্পব্ী২৩ 
প্রভৃতি গ্রস্থ উল্লেখযোগ্য । খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্ধী হইতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র 
অবলম্বনে রচিত বিবিধ গ্রস্থ হিন্দী সাহিত্যকেও পরিপুষ্ট করিতেছে ।২৪ 


কামশাস্ত 


কামশাস্ত্র শাস্ত্রান্তরের গ্যায় জনসমাজে বিশেষ প্রচলিত না হইলেও 
বাংল! ভাষায় কামশান্ত্র সম্ঘদ্ধেও একাধিক গ্রস্থ পাওয়। যায় । 

পল্সপুরাণাস্তর্গত বলিয়! নির্দিষ্ট “রতিশাস্ত্রের' পদ্ঠান্বাদের একখানি পুথি 
শ্রীযুক্ত আবছুল করিম কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে ।২৫ পুথিখানি একবার ১১৪৭ 


১৯ | বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য (পঞ্চম সংস্করণ), পৃঃ ৩৩৮ প্রভৃতি । 

২*। 7070180. 40৮01%75) ১৯২৮, পৃ ২। এই গ্রস্থের ক্ষেত্রনাথকৃত অনুবাদের বিবরণ 
“পঞ্চপুষ্পে' (চৈত্র, ১৩৩৯, পৃঃ ৫২৫) দ্রষ্টব্য । 

২১। বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ-_-(বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ) দ্বিতীয় থণড, প্রথম সংখ্য 
পৃঃ ১৪ । 

২২। বাঙ্গীলা প্রাচীন পুথির বিবরণ-দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্য।-পৃঠ ১৮। 

২৩। সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক1- ১৩৩৭, পৃঃ ৯৯ প্রভৃতি । 

২৪। & 719605 ০৫ 7715001 7,166150816-- ঘা, মা, চজ্জডে পৃঃ ৩৭১ ৪৬ ইত্যাদি । 

২৫। বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ-_ প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা-পৃঃ ২৬+। 


বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থ ১৬৩ 


বঙ্গাবে এবং আর একবার ১২৫* বঙ্গাঝে সংশোধিত হুইয়াছিল-_পুথির শেষে 
'এইরপ নির্দেশ আছে। ইহা! হইতে মনে হয়, বইখানির কিছু কিছু প্রচলন 
'খনকার সমাজে ছিল। 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৫৫২ সংখ্যক পুথি ও এই পুথি একই গ্রস্থের।২৬ 
পরিষদের পুথির নকলের তারিখ ১২৫২ বঙ্গাবধ | গ্রন্থের গ্রারস্তে কামশান্ত্রের 
প্রাধাস্ত স্থাপনের উদ্দেশ্টে গ্রস্থকার বলিতেছেন, 
শিববিধিকৃত যত পুরাণাদি তন্ত্র। 
দেখহ বিচারি মনে সর্ব এই মন্ত্র 
সা খা নাঃ 
যত শুন তন্ত্র এই রতিশাস্ত্র পুরাণ। 
তন্ত্রসার আদি বেদে সর্ব এই প্রমাণ ॥ 
স রঃ চে 
শান্ত শৈব টব সৌর গাণপত্য । 
পঞ্চ উপাসকের মূল নিত্যের এই নিত্য । 
রস্থকার স্পষ্টভাবেই ইহাকে পদ্পপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন :__ 
কহি রতিশান্ত্র কথা শুন দিয় মন। 
পঞ্মপুরাণের শ্লোক ভাষায় রচন ॥ 
এই গ্রন্থ গর্গমুনি ও পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ 
হইয়াছে । পরিষৎপুথিশালার ৯২৫ সংখ্যক “রতিশান্ত্র নামক পুথিতেও 
উহাকে পন্পপুরাণাস্তর্গত বলা হইয়াছে। 
পরিষৎপুথিশালার 'শৃঙ্গাররসপদ্ধতি” নামক ২১২৫ সংখ্যক পুথিতে 
বঙ্গান্নবাদের পূর্বে সংস্কৃত মূল সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রস্থাস্তে গ্রন্থকার বাংলায় 
নিজেও কিছু কিছু নূতন উপকরণ সংযোজন করিয়াছেন। নিজরচিত অংশের 
ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, 
অতএব সংস্কৃত কবিত। বেতিত। 
বিরচিব চারি বন্ধ শাস্ত্রের অতীত॥ 


১৬। পরিষদের ২১২৯ সংখ্যক পুধির সহিতও এই পুধির আংশিক মিল দেখিতে পাওয়া 
বায়। 


১৬৪ ভাষ। সাহিত্য সংস্কাতি 


মূল গ্রন্থকর্তা অথবা অন্বাদকের নাম বিশ্বস্তর দত্ত।২৭ এই পুথিখানি 
কোনও মৃত্রিত সংস্করণ হইতে নকল করা বলিয়া মনে হয়। মুদ্রিত সংক্করণের 
আখ্যাপত্র, বোধ হয়, পুথির প্রারস্তে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে । পুথির প্রথম 
পত্র এইকপ *-- 
প্রশ্রীরাধাকষঃ ॥ 
শ্রীচরণ ভরস! ॥ 
শঙজার রস পদ্ধতি ॥ 
মংস্কৃত এবং তত্তাষ। ॥ 
ঞ্রীহরিচন্দ্র দত্তের ॥ 
বিষ্যাকর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল 111 
বহর! গ্রামে ॥ 
বঙ্গাববা ১২৪৮ দানিশাব্বা ৯১ সংখ্যক ॥ 
২৬৮৬ সংখ্যক পুথিখানি এই গ্রস্থেরই অন্য এক মুদ্রিত সংস্করণের 
নকল।২৮ পুখির পুষ্পিক] নিয়ে উদ্ধৃত হইল £-_ 
ভবসিঙ্গ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্ক হয়ে হলো ব্যাপ্ত | 
শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থ হইলে! সমাপ্ত ॥ 
সন ১২৬৩ সাল তারিখ ॥ ৬ মাঘ সাক্ষরকারি শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার তস্য 
অধিকার জানিবেন। শকাবা ১৭৭৮॥ রবিবার বেলা নেত্রদণ্ড মধ্যস্থে 
সমাধান হইল সা" গোবিন্দপুর | 
কামশাস্ত্রের আর একখানি পুথির বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকায় (৬ষ্ঠ 
ভাগ, পৃঃ ৫১) প্রদত্ত হইয়াছিল। 


বিবিধ 


উপরিনির্দিষ্ট গ্রস্থগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি সাধারণের রুচিকর ও 
পরিচিত গ্রন্থের বাংলা অঙ্থবাদ? কর] হইস্সাছিল। ইহাদের মধ্যে ৰেতাল- 


২৭। শ্রীবিগ্ান্বর দত্তর কৃত শোলপ্রকার রতী সাঙ্গ । 
২৮। মুদ্রিত হইলেও কাগশান্তের গ্রন্থ বলিয়। এই নকল পুস্তক সাঁধায়প্যে তেমন প্রচানলাভ 
করিয়াছিল বলিয়। মনে হন়্ না। তাই এসকল গ্রন্থের উল্লেখ প্বস্ত অন্বত্র পাওয়া যায় না। 


ংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্তরগ্রস্থ ১৬৫ 


পঞ্চবিংশতি,২৯ শাস্তিশতক৩০ ও যুক্তিকল্পতরুর৩১ অনুবাদ উল্লেখযোগ্য । 
ইহা! ছাড়া, বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের পুথিশালায় ব্যবহারপ্রদীপ (১৫৬০) নামক 
একখানি গ্রন্থ এবং মোহ্মুদগর নামে অভিহিত বিভিন্ন গ্রন্থে (৮৫৭১ ৮৫৮১ ৮৫৯১ 
১৬৭৩) সংস্কত সাহিত্যে স্প্রসিদ্ধ কতকগুলি নীতিশাস্ত্রবিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের 
অনুবাদ দেখিতে পাওয়। যায়। 

এই প্রসঙ্গে হিন্দী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য নৈষধচরিত৩২ ও 
শৃঙ্গারশতকের টীকার৩৩ উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


২৯। বাঙ্গ।লা প্রাচীন পুধির বিবরণ, ১1৪১৯ 

০ রী | ১৩২৭ 

৩১। সাহিত্য-পরিষং-পন্রিক!, ৩৪শ ভাগ, পৃঃ ২২৮। 

৩২। শ্রীয়ারসন্--ড8:08০0197 [,168:55075 ০1 77100081008, পৃং ৯৪ | 

৩৩। 00808] ০1 906 00166 2:০5120668 10186001681 9০০1667, প্রথম থণ্ড (১৯১৭) 
পৃঠ ৫৯ প্রভৃতি । এই শ্রস্থ ১৮৬২ বিক্রমসংবতে লিখিত একখানি পুথি হইতে চট, 5, 10৩082৪৮ 
কতৃক লম্পারদিত হইয়াছিল। 


বঙ্গে সূর্যপুজা ও সুর্যের নূতন পাঁচালি 


বর্তমানে শ্বতন্ত্র সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই সত্য কিন্ত তথাপি হিন্দু- 
সমাজে শ্রধদেবের সম্মান বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঁচটি 
প্রধান দেবতার পৃজ1 করিয়া থাকে বলিয়! আধুনিক কালের হিন্দু 'পঞ্চোপাসক” 
নামে অভিহিত। এই পাচ দেবতার১ মধ্যে স্থর্য অন্যতম । সমস্ত ধর্মকুতোর 
প্রারস্তে বিপ্ননাশের জন্য যেমন বিস্ববিনাশন গণেশের অর্চনা করিবার বিধান 
আছে, মেইরপ কৃর্ধদেবের উদ্দেশ্তে অর্ধদান করিবারও নিয়ম রহিয়াছে। 
্রাঙ্মণের নিত্যকর্তব্য সন্ধ্যোপাসনায় স্থ্যের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার 
করে তাহ। সর্বজনবিদিত। 

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সুর্যমুত্তি এক কালে বঙ্গে সূর্ধপূজার বহুল প্রচারের 
কুচনা করে ।২ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কৰি চণ্ডীদাস তাহার একটি পদেও স্র্বপূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড় বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্সসময়ে হূর্ষপৃজা! 
সু্বব্রত ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদির প্রচলন আজ পর্যস্ত দেখিতে পাওয়া! যায়। 
এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণতঃ স্ত্ীসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত । কুমারী. 


১। এই পাঁচ দেবতার নাম সন্বদ্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়। যায়? এক মে 
'নুর্যো বহিঃ শিব ছুর্গী ততো বিধুশ্চ পঞ্চমঃ)' আর এক মতে--গণেশ: সবিতণ বিকল পিবে 
দু্গী। ইতি ক্রমাং 

২। সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) চু চূড়ায় প্রাপ্ত এক শুর্যমূতির বিবরণ দেওয় 
হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত একটা হূর্যমূতি বঙলীয়-সাহিত্য-পরিবদে 
চিত্রশীলায় রহিরাছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোগারঙ্গ ও আবছুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামে এখন' 
প্রতিষ্ঠিত কুর্যমুতি পুজিত হইতেছে ( যোগ্রেক্রনাথ গুপ্ত, এরতিহাসিক চিত্র, ১৩১৬, পৃঃ ৫৩৯ )। 

৩। চত্ীদাসের পদাবলী ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ--পৃঠ ২৮ ) 

৪। শুর্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়! নান! লৌকিক কৃত্য কেবল বাংলা দেশে নয়, পৃথিবী 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীপিগ্লের মধ্যে নুর্যদেবতা 
প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতেন্ন নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে হূর্পপূজাঁর স্বরূপ কুক (ঘ 
07০০৮ ) সাহ্যের 49 7/02%6410% 60 0756 2200810 23608050% 0৮৫2007076৫ 
21017651255 গ্রন্থের ৪-৬ পৃ্ঠায় বর্ণিত হুইয়াছে। 


বঙ্গে হূর্বপূজা ও স্থর্ধের নৃতন পাচালি ১৬৭ 


দিগের মাঘব্রত বা মাঘমগুলব্রত, গৃহিণীদিগের চুডীর ব্রত বা ইথুপূজ! ও 
বর্ষায়সীদিগের চাকরী বা হুর্ধব্রত স্র্ধোপাসনারই বিভিন্ন প্রকার১। 
সূর্যমাহাত্ম্যগ্যোতক এবং হুর্ধচরিতব্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল 
ব্রতাদি উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া! থাকে । এই সকল 
কাহিনীর মধ্যে রুমুনা-ঝুমুন! ( মতান্তরে, রূপনাঝুপনা বা জয়া-বিজয়1)--এই 
ছুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্পরা এবং 
শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই ন্যায় করুণরসপূর্ণ। তবে ছুংখের 
বিষয়, সাহিত্যিকসমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। হুর্যপূজার 
কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটা বণিত হইয়াছে। 
১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া সর্ষের এক পাঁচালি রচন 
করেন। এই পাঁচালি চট্টগ্রামের ত্বর্গগত কবি জীবেন্দ্কুমার দত্ত মহাশয় 
কর্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 
শ্ীুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ০৪:0৪] ০৫ 
606 10010960906 ০ 149৮69:৪-এর পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত 
হইয়াছিল। স্র্ধের বাল্যলীল।, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ- 
পূর্ণ আর একটি সরন উপাখ্যানের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 
কর্তৃক বঙ্গ-নাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র 
মিত্র মহাশয় কর্তৃক ইংরাজীতে অনুদিত হইয়াছেও। সম্প্রতি আমি 
ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে সংগৃহীত স্থর্যের এক পাচালিতে এই 
উপাখ্যানের বিস্তৃত বিববণ পাইয়াছি। তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও 
বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে--অনেক স্থলেই ইহাব অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি 
নিতান্তই আকম্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমগুল ব্রতোপলক্ষ্যে মাঘমাসে 


১। এই সকল অনুষ্ঠ।নের পূর্ণ বিবরণ এখনও স গৃহীত হয় শাই। চুড়ীর ব্রত পূর্ববঙ্গে 
গ্রচলিত। এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসে পবিবারে নল গ।ছের চোঙার মধ্যে একুশগাছি দুর্বা ভরিয়। 
উহ! ছুগ্ধে স্নান করাইয়া হূর্যকে নিবেদন করা হয়। ইহার “কথা' পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইখুপুজার 
“কথার আনুরূপ। মাংমাসের ধবিবারে কোথাও কোথাও অই্টলোকপাল বা হুর্ধের ব্রতের অনুষ্ঠান 
হয় । চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এই ব্রতের বিবরণ প্ররাজেন্দ্রকুমার ভটাচাধ কতৃক ০৪০, &7080100, 
৪8০০. 8০20985 নামক পত্রে (১৩৩১৬ ) প্রদত্ত হইয়াছে । 

২। বঙ্গসাহিত্যগরিচয়-- প্রথম খও, পৃঃ ১৬৪ প্রভৃতি । 

৩। ০৪০] 01 609 10608:0005208 ০ 13666908, পঞ্চদশ খণ্ড । 


১৬৮ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর স্থরে এই পাঁচালি.গান করিয়া! থাকে । মাঘমণ্ডল 
ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়! এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । এই ব্রত শ্রীহট্টে 
প্রচলিত মাঘব্রতের অনেকটা অন্গরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে 
বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া পাচ বৎসর যাবৎ মাঘ মাসে এই ব্রতের 
অনুষ্ঠান করে। এই বৃত্তের উপরে ও নীচে বৃত্বাকারে ও অর্ধবৃত্তাকারে যথাক্রমে 
হূর্ধ ও চক্রের প্রতীক কল্লিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটি মধ্যবৃত্ত 
বধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচটি বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে ৯। 
প্রত্যুষে শয্য৷ ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দুর্বাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখ 
জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম “চউথে মুখে পানি দেওয়া? । 
নূর্ধ উদিত হইলে 'বারৈল" ভাসাইতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই সের পাচালি 

গান করা হয়। মাটী দিয়া তৈয়ারী কর। সূর্য ও গৌরীর প্রতীকের নাম 
বারৈল। এই বারৈল ছুইটীকে ফুল দুর্বা দ্বার স্্সঙ্জিত করিয়া একখানি 
পিড়িতে বসাইয়া ব্রতিনী নিয়োকজ্তরূপে গান করিতে করিতে উহা পুষ্করিণীর 
জলে ভাসাইয়! দেয়। 

বারৈল যান ভাসিয়। ভাই আসেন হাসিয়া 

হলদিয়। পক্ষীটা ভালে ভালে 

আমার ভাই আস্তে লাগ.ছেন কড়িয় জাঙ্গালে। 

কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল কিষ্ট মালুম মাজা । 

ভাই আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা ॥ 

দই লে লোচা লে৷ চা। 

সূর্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা। 

ক্ষীরোদের কোছ]1 না! লো গরদের জোড়। 

আন্‌ গৌরীরে ভাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া। 

বড় ঘর কড় মড় করে গৌরীর কানের সোনা লড়ে । 


১। এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্ব হইতেই ভারতের নান' স্থানে চলিয়া! আসিতেছে বলিঙ্কা 
মলে হয়। খৌতষধর্মশৃত্রের ব্যাথায় (২২।২,) হরদত্ত এইকপ একটা ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিমি লিথিয়াছেন-__'মেষস্থে সবিতরি চৌলেধু ফুমার্ধো। নানাবর্পে ্নজোতি ভূ'মাবাদিত্যং 
সপরিধারমালিখ্য সায়ং প্র।তং পূজয়স্তি।” (গৌতমনুত্র, আননদা শ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পৃঃ ৮৫ )। 
তবে হরদন্ডের উল্লিখিত ব্রত দাঘমালে অন্থুতঠিত ন। হইয়। বৈশীখে হইত । 


বঙ্গে সূর্ধপৃজা ও হ্ুর্ষের নৃতন পাচালি ১৬৯ 


গৌরী গে৷ রসে মোর কম্ম দশে । 
গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়! কাটে কুটি কুটি 
পান সাজায় বাটা বাটা । 
খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে। 
তবে সে দিব মোর] গৌরমণিরে দানে । 
ও গাডের জালিয়! কে 
সোনার বারৈল জলে দিয়! জল ছিটাইয়া ঘে। 
আম কাঠালিয়া পিড়িখানি ঘবতে মম করে। 
তাতে বসিবে কে 
আমার ভাই... তাতে বসিবে সে॥ 


বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে, 
নিয়লিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়। 


মাঘমগ্ডল মাঘমণ্ডল সোনার কুগডল সোনার কুগুল। 
সোনার ফুগুলে ঢালিয়! লাড়ু শাখার আগে সোনার খাড়ু ॥ 
মাঘমগ্ডল 


সোনার কুগুলে ঢালিয়া মৌ আমি বড় মানুষের পুতের বৌ। 
রুক্মিণী পৃজি কি বড় মাগি। 
আপনি স্থির সোদ্লামী হইলেন পৃথিবীর বীর ॥ 
আগ পৃজিয়! মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর॥ 
ঘাইটা কাটিয়া লে। ভাইটা পাইলাম । 
ভাইটার ছুইটী শক্র নখে খুটিয়া ফেলাইলাম। 
দহেশ্বর কাটি মোরা পাজা পাজা 
ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজ] ॥ 
সুর্যদেব তৃমি ফের বাড়ী বাড়ী। 
আমি কাটি তোমার চাম্পা৯র দাড়ী ॥ 


১। খাই, দহেহের, চাম্পা-_ঘাদজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ । ছড়। আবৃত্তির সময় এইগুলি নখ 
দিয় [ছণড়িতে হয়। 


১৭৪ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


হুর্ষের কাণে দিয়! ফুল ভরিয়। উঠুক দুই কুল। 
চন্দ্রের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া! উঠুক ছুই কুল ॥ 
মধোর আকে৯ দিয়া ফুল ভরিয়! উঠুক ছুই কুল। 
পিতৃকুল ও পতিকুলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা এই ত্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য 
দেখিতে পাঁশয়া যায়। পতিবিষয়ক প্রার্থনার মধ্যে “বড় মানুষের পুতের বৌ 
হইবার ইচ্ছা, ছোট জামাই বড় ঘর' লাভের আগ্রহ এবং “পৃথিবীর বীর" স্বামী 
গাইবার ওৎস্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ 
সকল দেশের ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকেরই স্বভাবনিদ্ধ । “ছোট জামাই? 
পাইবার প্রীর্থন পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বুল প্রচলনের যুগের ইঙ্গিত দেয়। 
এই মাঘমগুলব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সুর্যের পাচালির বিভিন্ন 
অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যুষে কুমারীকনিংস্ত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে 
শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই যুদ্ধ হইবেন 
সন্দেহ নাই। অবশ্ঠ এই পাচালি সর্বত্র স্থসঙ্গত নহে--ইহার সর্বাংশের অর্থও 
তেমন সৃপরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহার অস্তনিহিত ব্যঙ্গ ও করুণরস শ্রোতৃ- 
মাত্রেরই হ্ৃদয় স্পর্শ করে। সুর্যের পূর্বরাগের বিবরণ সর্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ের 
পূর্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। বিবাহের পরে গৌরীর শ্বশুরগৃহা ভিমুখে 
যাত্রাকালীন যে করুণ দৃশ্তের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহ] বর্তমানকালে অল্প- 
পরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অন্তান্ 
গ্রাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত ; তাই 
ইহা অনায়াসেই শ্রোতার এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে। 
আমি এই পাচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌকর্ষার্থে কোন কোন স্থলে শবের গ্রাম্য 
রূপ ত্যাগ করিয়] সাধু রূপ দিয়াছি মাত্র । 
এই পাচালিতে উল্লিখিত সুর্যের শ্বশুর উড়িয়। ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় নাই । পুরাণমতে স্ুর্ধের স্ত্রীর নাম ছায়া_আমাদের আলোচ্য 
পাঁচালির মতে তাহার নাম গৌর, গৌরমণি, গৌরা বা পার্বতী । নুর্ধকে 
একস্থানে পাচালির মধ্যে শিবাই শঙ্কর (১১৬ পংক্তি ) বল] হুইয়াছে। সুর্যের 
সহিত শিবের এই অভেদস্থাপনের মূল কোথায় জানি না। তবে এই 


১। আক--্দাগ, বৃত্ত | 


বঙ্গে হুর্ধপূজা। ও শুর্ষের নৃতন পাচালি ১৭১ 


পাচালিতে এবং অন্তত্র একাধিক স্থলে হুর্ধের সহিত বিষ্ণুরও অভেদ প্রতিপাদন 
কর! হইয়াছে । এই পাচালিতে (৬০, ৮৩, ১১৪ পংক্তিতে ) স্র্ধকে জগন্নাথ, 
নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে । হৃর্ষের অন্যান্ত কোন কোন কাহিনীতে 
হূর্ধনারায়ণ বা ইথুনারায়ণ শবেও স্র্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়। 
যায়৯। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্তব্য যে শ্রীহট্রে অনুষ্ঠিত হুূর্যব্রতে 
স্ত্রীলোকের! রুষ্ণের গান গাহিয়া থাকে ।২ 

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। ছুই 
একটি বিবরণে সুর্যের আকৃতির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথাঁ_ 

ইধু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্ণে, তীমাহন কর্ণ” গেরুয়াবন্ত্র পরনে, হাতে শেটি। কারে*** 

মহ্লাব্রতকথা, কিরণবাঁল! দাসী, ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থাবলী )। পৃঃ ৭৫ 

“লাটার ল্যাখান চৌখ, বাটার ল্যাথান মুখ, কুলার ল্যাখান কান, মূলার ল্যাথান দাঁত, 
তামকুণ্ডের মত মাথ।, লাল লাঠি হাতে, রদ্রাক্ষের মাল। গলায়-_চুড়ীর ব্রতের কথা ( ফরিদপুর ) 

শক্তিপৃজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত্র-রুধিরাদি বারা দেবীর 
তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, স্ূর্ধপূজায় সেইরূপ আচারের ইঙ্গিত 
আমরা সর্ষের এক কাহিনীতে পাইতেছি। যথা 

"্পাত্রের রাণী আপনার জিব কেটে সল্তে ক'রে প্রদীপ দিলেন, হাঁট,র মালুইচাঁকি কেটে 

তাইতে ক'রে ধুপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চাঁমর ঢুলাইতে লাগিলেন | মহিলাব্রতকথা, 
কিরণবাল। দাসী, পৃ: ৭৮ | 

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিয়ে আমাদের সংগৃহীত পাচালিটি লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । 


[ অূর্ষযের জাগরণ ] 
ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিমিমিকি দিয়! । 
সথবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া ॥ 


১। নুর্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অডেদ এবং অন্তান্ত বিষয় আলোচন। করিয়া! 
খরিকলার্সন্‌ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, হৃর্ধপূজ। হইতেই বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম উত্তৃত 
হইয়াছে । সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত হ্শীলকুমার দে মহাশয় (8211960) ০ 66 301০0] ০? 
06065] 8659189 পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৯৬৯ পৃষ্ঠায়) গ্রিরার্দন সাহেবের এই মতবাদ খন 
করিয়াছেন । 

২ শ্রীহটের ইতিবৃত্ত (পূর্বাংশ )-_অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৩-৪ | 


১ রাউল-্-রাঁজ।, যোদ্ধ।| (এই পাদটাকাগুলি পাঁচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া 
হইয়াছে)। 
২ পঞ্চমধাঁড়_নলক্ক(রবিণেষ। নিশিরে- শিশিরে । 


১৭২ 


ডাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


নিশিরে থুইয়! না লে! ঝামুর ঝুমুর । 
আমাদের রাউলের হাতে তাম্ব,ল | 

হাতে তান্বল না লো পাছে থৃইয়া। € 
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়॥ 
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে। 
ভাসুর পো না লো গ্যাওর পো ॥ 

গ্যাওর পো হৈয়া কি কাম করে। 

রাজার দুয়ারে পাশা খেলে ॥ ১০ 

খেলুক পাশ জিন্থুক কড়ি। 

তা দিয়া কেন্বে! মোরা স্থর্যাই রাউলের পিড়ি | 
স্র্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল। 
তাতে লাইগগা! গেল ধোপাঝির আচল ॥ 
নে নে ধোপাঝি নেতখান ধুইয়া। ১৫ 
যাইট কাওনের পান ওয়া খাইয়া । 

যাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল। 

ভায়া যাবেন লে! বিক্রমপুর ॥ 
বিক্রমপুর না লে বড় বড় লাড়ু। 

মার লৈয়্া আনবেন লো' স্বর্ণের খাড়ু 1 ২০ 
বাপের টৈয়া আনবেন লো দোল] ঘোড়।। 
ভাইর লৈয়া আনবেন লো পাজি পুথি। 
বুইনের লইয়া আনবেন লে খেলার ডুখি | 
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়] পুঠি। 
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি হুন্দর বনে যাও। ২৫ 


নেত--য়েশমনিমিত বন্ু। 

লাইগা লাগিয়। | 

কাঁওন-_কাহুন। ২৩ ডুখি- মৃত্তিকা-নিগিত খুড়িজাতীয় বস্ত। 
কুইয়! পুঠি_-অতি ছোট ছোট পু"্টিমাছ। 

সতাই--সংমা, বিমাতা। 


বঙ্গে হূর্ধপুজ। ও ুধের নৃতন পাঁচালি ১৭৩ 


সুন্বরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও । 
ছাঁপ ছিপ না লে। বেড়ের মাটি ॥ 

আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠি ॥ 

লোহার কাঠি হইয়া কি কাজ করে। 

স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাঁড়ে ॥ ৬০ 

জয় দিব না লো জোকার দিব। 

সোনার ছুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়! নিব | 
আগর খোল লে। দুয়ার মেল লে । 

জুতি মালতী মেলিয় মারলাম ঘরে। 

কত নিদ্রা! যাও রে স্ূর্যাই জোর বাসর ঘরে ॥ ৩৫ 
সুর্যাইর ঘরের ছুয়ারে সোনার মৃদঙ্গ বাজে। 
তবু ন৷ স্থ্যাই রাউলের নি ভাঙ্গে ॥ 


ওঠো রাউল উদয় দিয়া 
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া 


নগুণ পৈতা গলায় দিয়। 
রাঙা লাঠি হাতে কইর্আ। 


বাওন বাড়ীর উপর দিয়।। ৪০ 


বাওনের মাইয়। বড় সেয়ান 
ওঠো রাউল উদয় দিয়া 
মালীর মাইয়৷ বড় সেয়ান 
ওঠে! রাউল . 

কুমারের মাইয়া বড় সেরান 
ওঠো রাউল 

বারইর মাইয়! বড় সেয়ান 
ওঠো রাউিল 

তেলির মাইয়! বড় সেয়ান 
ওঠে! রাউল 

ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান 
ওঠো রাউল 

বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান 


৬ 


7) 


সুন্দরবুণিয়।-_হন্দরবনের | 
জোকার- উলুধ্বণি | 


পৈতা। কাটে অতি বেয়ান ॥ 

ফুল জোগায় অতি বেয়ান। 

মাটি জোগায় অতি বেয়ান ॥ ৪5 
পান জোগায় অতি বেয়ান ॥ 
তেল জোগায় অতি বেয়ান ॥ 

৪:88 ৯৩৯ ৭০৯৫৩ 
কাপড় জোগায় অতি বেয়ান ॥ 
ফুল চন্দন জোগায় অতি বেয়ান ॥ 


২৭ বেড়--ডোবা। 
৩৪ মেলিয়! মারলাম-ছুড়িক়া! মারিলাম । 


১৭৪ 


ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
সুর্যাই ওঠেন কফোন-বর্ণে 
সুর্যাই ওঠেন তাগ্ুল ব্ণে। ৫৫ 
হুর্যাই ওঠেন কোন দিক্‌ দিয়] 
হুর্যাই ওঠেন পুব দিক্‌ দিয়া 
তিতৈল গাছের আড় দিয়া 
তিতৈল গাছ মেলিল পাত 
সুর্যাই ঠাকুর জগন্নাথ । ৬০ 


আমতলার শীতল পানি তাতে সুর্যাইর গাড়ু গামছা ধোয়া পানি 
চন্দনতলার শীতল পানি তাতে হুর্যাইর মুখধোয়! পানি ॥ 


[ গৌরীর পরিচয় ] 


যখনে জন্মিলেন গৌরী বিদর্ভনগরে | 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ 

এই কন্ঠ বিয়া কর্বে সুধ দিবাকর রে। ৬৪ 
দিনে দিনে হইল কন্ত। দশম বসব রে॥ 
সোনার কলসী লইয়া জল ভরিতে যায় রে। 
কোথা হইতে আইচ্ছ কন্তা কোথায় তোমার ঘর রে। 
কাহার কন্ত। তুমি কি বা তোমার নাম রে॥ 
কিসের কলসী তোমার কক্ষের উপরে রে। ৭০ 
বিদর্ভেতে জন্ম আমার মথুরাতে ঘর। 

উড়িয়া! রাজার কন্তা' আমি গৌরামাল। নাম | 
স্বর্ণের কলসী আমার কক্ষের উপর । 


সূর্যের পুর্বরাগ ] 
উড়িয়া রাজার ছুইটি কন্তা বসির রৈছে খাটে। 
তা দেখিয়া হুর্ধাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে 1৭৫ 
উড়িয়া রাজার দুই কন্ত। মেলিয়। দিছে সাড়ী। 
তা দেখিয়। স্থর্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী॥ 


৫৫ তাঘুল--এস্বলে ইহার অর্থ 'তাত্তর | 


বে সুর্ধপুজ! ও সুর্যের নৃতন পাঁচালি ১৭৫ 


উড়িয়া! রাজার দুই কন্তা মেলিয় দিছে কেশ রে। 
তা দেখিয়া] কুর্ধাই ঠাকুর ধরেন নান] বেশ রে॥ 
উড়িঅ1 রজার ছুই কন্তা মলখাডু দিছে পায় রে 1৮০ 
ত৷ দেখিয়া স্যাই ঠাকুর বিয়। করতে চায় রে ॥ 


[অূর্ধের অ্বপ্প দেখান - 


শুইয়া! রইছ ব্রাঙ্গণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে। 
চক্ষু মেলি চাইয়া! দেখ শিয়রে নারায়ণ রে ॥ 
তোমার ঘরে আছে কন্তা রত্বমাল। সতী । 
তার মনে বড় ইচ্ছ! সুর্যাইরে পাবে পতি ॥৮৫ 
তোমাব ঘরে আছে কন্ত। রত্বমালা নাম। 
শঙ্খবন্ত্র দিয়! কন্ত। সুর্ধাইরে কর দান ॥ 


[ শ্বপ্রবৃতীস্ত কথন] 


ব্রাহ্মণে উঠিয়1 বলে ত্রাহ্মণীর স্থানে । 
কি স্বপ্ন দেখিলাম আমি আজিকার রাত্রে ॥ 
আমার ঘরে আছে কন্ত1 রত্বমাল। সতী । ৯* 
তাহার মনে বড় ইচ্ছ। স্ুর্যাইরে পাবে পতি ॥ 
আমার ঘরে আছে কন্ত! রত্বমাল। নাম। 
শঙ্ঘ বস্ত্র দিয়! কন্া সূর্যাইরে কর্ছি দান ॥ 

[ কমার পিতাকে সূর্যের সাহায্য দান ] 
ব্রাক্মণী বলেন-্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে । 
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্যা দিব! কারে 1৯৫ 
“কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে।, 
সুর্যদেবের বরে লামূলে। ঘরামি চৌদ্দ জন রে॥ 
«কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।, 
সূর্যদেবের বরে লাম্লো। ভূইমালি চৌদ্দ জন রে॥ 
ঘর হৈল দুয়ার হৈল তৈল টাকা কড়ি ।১০০ 


»» ভূইমালি-_যাহার। ভূমি পরিষার করে । 


১৭৬ 


ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


হুর্ধদেবের ঘরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥ 

যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেন্তে যায় রে। 

সেই দোকানে ছাওয়াল স্র্যাই চত্র ধরেন শিরে রে। 
সাক্ষী থাইকৃক দেবধর্ম দিবা আর রাতি। 

অকুমারী গৌরা আমি কূর্যাই ধরেন ছাতি ॥১০৫ 
সম্মান নারিকেলের তেলে কামারে দোকান মেলে । 
সোন। দিব সেরে সেরে (আরে ) রূপা যত লাগে। 
এমন করি গড় বা গয়ন। আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥ 
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভর আইসে। 

অর্ধেক গাঁ জুড়িয়। রে ফুল মটুকের ভর! আইসে ॥ ১১০ 
আস্থক আস্থক আস্থক ভরা লাগুক আসি ঘাটে। 
আমার গৌরমাণির বিয়া শুভ মঙ্গলবাবে। 


[ সূর্ধের বিবাহ বাত্র। ] 


ওপারে কিসের বাগ বাজে । 
রাউলের বেট। গদাধর বিয়1 কবতে সাজে ॥ 
আম পাতা মচ মচ করে কাঠাল পাতা কড়মড় করে ১১৫ 


শিবাই শঙ্কর বিয়া করে। 
সাজ সাজ গদাধর পায়ে শৃপুর দিয়া। 
ঘরে আছে গৌরা পার্বতী তুলিয়] দিব বিয়া ॥ 
সুর্ধাই ঠাকুব যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা! লৈয়া। 
মায়েতে আশীর্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া ॥ ১২০ 
বাচিয়া থাইকৃকে। ওরে সুর্যাই চিরঞ্রীবী হৈয়া। 
সুর্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয় ॥ 
বাপেতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া । 
বাচিয়া থাইকৃকে। ওরে সুর্যাই দিগ্থিজয়ী হৈয়া ॥ 
কুর্ধাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুরৈতের আজ্ঞা লইয়া । ১২৫ 


১০৫ অকুমারী_ কুমারী, অবিবাহিত] । 
১১* ভরা--নৌকাপরিপূর্ণ জিনিষ । 


বঙ্গে ব্ধেপৃজা ও সর্ষের মৃতন পাঁচালি ১৭৭ 


গুরু পুরৈতে আশীর্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া। 

বাচিক্। থাইক্‌কে। ওরে সুর্যাই রাজরাজেশ্বর টৈয়া॥ 
আমের ছত্র বিশ্বপত্তর দধির আছরা দিয়]। 

সুর্যাই ঠাকুর যাত্র। করেন (হ্থুমুখে ) সোনার ঘটি লইয়া ॥ 
জননীতে ধোয্সায় হাত ছুগ্ধেতে ডূবাইয়া | ১৩০ 

অঞ্চলে মুছাইয়। মুখ ৰলে কর্ণে গিয়া ॥ 

একেশ্বরে যাও গে রাম দোনসরে আঁসও । 

পরের ঝিরে পাইয়া না৷ জননী পাসর ॥ 

সূর্যাই ঠাকুর যাত্রা! করেন স্থ্মখে সোনার ঘটা । 

আগে পাছে লোক লস্কর মধ্যে নাচে নটা ॥ ১৩৫ 

কুর্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়৷ এদিক ওদিক্‌ চান। 

যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিকে চলিয়া ফান ॥ 
চন্দন গাছ কাটিয়! দে রে স্ধাই হবেন পার । 


[ জুর্ধের বিবাহ ] 


নব রত্বন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোন1। 
দেবগণে ধরিয়া তোলেন পিড়ির চাইরে। কোন] ॥ ১৪০ 
দেবগণ দেবগণ রত্বসিংহাসন। 
চারি চক্ষে ছুই মুখে হইল দরশন ॥ 
ুর্যাই ভাঁল বিচার কর 
নিকটিয়। ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর। 


এক ফুল খোটেন হুর্যাই আরো ফুল চান। ১৪৫ 
মালিয়ার মালঞ্চ পুম্প অধরে যোগান ॥ 


লাম। লামা ভাক পড়ে লামা স্থিতিস্থলে । 

পঞ্চ হরতকী দিয়! দিয়া কন্য। দান করে ॥ 

মানুষ জনে ডাকিয়। বলে আকাশে নাই রে তার! । 

শীঘ্র করিয়া তুলিয়। ছ্যাঁও রে হ্র্যাইর বিয়ার দাড়া ॥ ১৫, 
শ্বাশুরীতে রাতদ্ধন দাড়া হুধে আর গুড়ে । 


১৩২ একেখর--একাকী । দৌসরে--ছুজনে। 
১২ 


১৭৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শালাবৌতে ঢালেন দাড়া স্বর্ণের থালে | 
শ্বাণুরী আইলেন ভাত দিতে, 

খসিয়া পইল সাড়ী। 
রাম রাম বলিয়া সুর্যাই নাকে দিলেন হাত । ১৫৫ 
কেন বা! আমিলাম আমি শ্বাঙ্ুরীর সাক্ষাৎ 
তোমর। বল আমার সুর্যাই পাগল পাগল । 
আমার হ্ুর্ধাই পাগল নয় রে রসের নাগর ॥ 


[ সুর্যের গৃহুপ্রত্যাগমনের প্রস্তাব ] 


স্বর্ণের খাটপাট নেতের মশারী । 

তাহার মধ্যে শয়ন করেন সুর্যাই আর গৌরী ॥ ১৬০ 
কাউয়ায় করে কল বল কোকিলের ধ্বনি। 

জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি ॥ 
«তোমার দেশে যাৰ রে আমি মা বলিব কারে । 
“ঘরে আছে আমার ম যে মা বলিও তারে ॥” 

“শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে । ১৬৫ 
পরের মারে মা! বলিলে কার গ্রাণ ভরে ॥ 

থরের বাপকে ডাকলে ৰাপ কার প্রাণ ভরে ॥ 

দৌড় দিয়! যায় গৌরমণি মায়ের ও রে কাছে। 
“আমারে যে নিতে আইচ্ছে লুকাইয়! রাখ পাশে ॥ 
ণ্টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাকৃনে তুলিয়া থোব 1১৭ 
পরের লইয়! হইছ গৌর| পরেরে সে দিব ॥' 


১৫২ দাড়া_বিবাছের দিন কন্যার মাত ব1 মাভৃস্থানীরা অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া 
গুকাইয়] সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন। সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ত প্রস্তুত হয়। ধান 
লিদ্ধ করিধার সময় একটী আখের পাতায় আঠার জন ভ্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহ। হাঁড়ির 
মধ্যে দেওয়া! হয়, আঁড়াইটা আখের পাতা অন্য কাঠের সঙ্গে উনানে দেওয়! হয় | রদ্ধন 
কারিণীকে মুখে মিষ্ট দিয়] চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহাত্তে বর এই অগ্ল উচ্ছিষ্ট করিয়! 
নববধূকে খাইতে দেয় । নববধূ ইহায় কিছু অংশ গ্রহণ করে। এই অল্নের নামই দাড়।। 


বঙ্গে সুর্ধপৃজা1 ও হূর্ধের নৃতন পাচালি ১৭৯ 


[ গোৌরীর প্রতি মায়ের প্রবোধ ] 
"আজ যাও গৌরী লো কািয়। কাটিয়]। 
কাল আসিও গৌরী লে! হাসিয়া রপিয়া ॥ 
আজ যাও গৌরী লে ত্যানাঁতোন। পড়িয়া । 
কাল আমিও গৌরী লো চেলির সাড়ী পড়িয়া ॥৮ ১৭৫ 


[ অূর্ষের ভ্রাতার বধু আনয়নের প্রস্তাব ] 


খাটে খাটো৷ কল] গাছট। বাইয়! পড়ে মৌ। 
ুরাই ঠাকুর বিয়া! করছে বড় সুন্দর বৌ॥ 
ছোট ভাই উঠিয়া বলে “বড় দাদা ভাই। 

গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই |” 
ছোট ভাই ** রতি 
কলমী ভরা তেল দেও 

ছোট ভাই 


থান ভড়া সিন্দুর দেও. 


[ গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ ] 


স্্যাই গৌরাই যাত্রা! করাইয়। দিয়]! । 
গৌরমণির মায় কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥ ১৮৫ 
আরসী কান্দে পরসী কান্দে .সকল কান্দে রইয়।। 
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়। ॥ 
আরপী কান্দে পরী কান্দে সকল কান্দে পর। 
গৌরমণির মা-ধন কান্দে বেল। আড়াই ফর । 
“আগে যদি জান্তাম মাঁধন পরে নিবে তোরে । ১৯০ 
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে ॥ 
আগে যদি হি রর ঠা 
কানের সোনা খসাইয়। থুইয়া কানে রাখতাম তোরে ॥ 

১৭৪ ত্যানা-তোন1- ছেড়া কাপড়, শ্থাকড়া । 

১৭৯ গাদি- ভূপ, গাদা । 

১৮৫ শান--পাধর। পাছাড়--আছাড় । 


১৮০ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


আগে যদি টার নন তু 
গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে ॥” ১৯৫ 
আরপী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রৈয়]। 
গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয় ॥ 
চৌদ্দ দাড়ের নৌকা খানি ষোল ছয়জন মাঝি । 
“নাইয়ারে দিব তার-বয়ল। মাঝিরে দিব কড়ি । 

ধীরে ধীরে বাও রে নৌক। মায়ের কান্দন শুনি । ২০০ 
ধীরে ধীরে বাও রে নৌক। বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥ 
এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় খাইয়]। 
সেইকালে ঠকছিলাম ম1 দূরে না দিও বিয়া ॥ 

এখন কেন কান্দ বাব। মুখে গামছা দিয়1। 

সেইকালে ঠকছিলাম বাব দূরে না দিও বিয়] ॥ ২০৫ 
এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাপড় দিয়া । ১৮৫ 
সেইকালে কৈছিলাম ভাই-ধন দুরে না দিও বিয়া ॥ 
এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়!। 

সেইকালে টৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া । 

এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পান্থ! লৈয়া। ২১০ 
সেইকালে ঠৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া ॥৮ 


[সূর্যের গৃহ্ুপ্রত্যাবতনন ] 


“বিয়া! করলা স্থ্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি ?” 
“ভাঙ্গা গাঁড়ু ভাঙ্গ। থাঁল উড়িয়া রাজার ঝি ॥ 

থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে । 
উড়িয়! রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে ॥ ২১৫ 
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গ। থাল ফেলিয়া আইলাম পথে । 
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে ॥” 


১৯৯ নাইয়নৌকার মালিক । 


পাচু ঠাকুরের পাঁচালি 


পশ্চিম-বঙ্গের স্ত্রীনমাজে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঠু ঠাকুরের পুজা সমধিক 
প্রচলিত। শিশুদের মঙ্গলের উদ্দেস্তে এই লৌকিক দেবতার আরাধন। 
করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় পল্পীতেই পঞ্চাননপুজার নির্িষ্ট স্থান দেখিতে 
পাওয়া ষায়। পঞ্চাননের স্থতিপৃত বহু স্থান পঞ্চাননতলা নামে পরিচিত । কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, এই বহুলপরিচিত দেবতার সম্বন্ধে গ্রচলিত সাহিত্যের পরিমাণ 
নিতাস্ত কম। 

রেভারেও্ড ওআর্ড১ ও লালবিহারী দে২ মহাশয় এই দেবতার যে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দিয়াছেন, তাহার আকর মনে হয় জনশ্রতি। বিশ্বকোষেও প্রদত 
নাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণে মনোহর ব্যাসকৃত এই দেবতার একখানি মঙ্গলকাব্য 
হইতে অংশবিশেষ উদ্ধত হইয়াছে এবং বল! হইয়াছে যে, নিয়শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে এইরূপ আরও গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ব্যাসকৃত গ্রন্থের উপাখ্যান 
এইরূপ-_ 

হস্তিনাপুরের স্থরথ নামক রাজ। পঞ্চাননের বরে পুত্র লাভ করেন। 
পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজদম্পতী দেবতার কথ! একরূপ তুলিয়াই 
যান। জুদ্ধ দেবত] ডাইনীদের দ্বারা বালককে অপহরণ করান। পরে রাজার 
পূজায় সন্তষ্ট হইয়! পুনরায় তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও আড়ম্বরের 
সহিত দেবতার পূজা করেন, একটি মন্দির প্রতিষ্টা করেন এবং দেবতার 
মহাত্ম্যকীর্তন ও পূজার প্রচার করেন। 


১) 4 78620 01 179 72581071/, 15970697567 110১01%0 01 07৪ 17652008 
(96152000181), ২য় খণ্ড | 

২। 26%001 7280801%1 7%6, পৃ, ৬২-৫ (১৯২৬ পালের সংক্ষরণ )। 

৩। বিশ্বকোবকারের মতে পঞ্চানন ও তাঞ্জোরের নিকটবর্তী স্থানের ভিরুবয়র নামক দেবত 
অভিম্ন। কিন্তু তাহার এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঞ্জোরের দেষতার সংস্কৃত 
নাম পঞ্চনদীর্থর এবং তাহার মাহাজ্যবর্ণনাপূ্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পঞ্চনদমাহা স্ব । 


১৮২ ভাঁষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ব্যাসের গ্রন্থের কোনও পুথির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে বলিয়! মনে হয় না। 
বিশ্বকোষে উল্লিখিত অন্য কোনও গ্রন্থের নাম ব! পরিচয় পাওয়া যায় না18 

তবে কলিকাতার রয়্যাল এসিয়াটিক ফোসাইটার পুথিশালায় বৃহদ্রুদ্রযামল 
নামক যে অজ্ঞাতপূর্ব তান্ত্রিক গ্রস্থের তিনখানি পুথি আছে, এই দেবতার 
বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই তাহার অংশবিশেষের উদ্দেশ্। এই সকল 
অংশে বাঁংল। মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে জনলাধারণের নি গ্রহাহ্থগ্রহ বিষয়ে এই 
দেবতার অলৌকিক শক্তির বিবরণ দেওয়! হইয়াছে--অস্তান্ত মঙ্গলকাব্যের 
দেবতার মত ইনিও সন্তষ্ট হইলে তক্রদের ইষ্ট সাধন করেন এবং অসস্তষ্ট 
হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়! থাকেন। হইতে পারে, এই 
গ্রন্থও কোন বাংলা মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত--কিস্ত ইহার উপাখ্যান 
বিশ্বকোষে উদ্ধৃত উপাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র । লৌকিক দেবতার বিববণ সংস্কৃতে 
সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত না হইলেও ছুর্ণভ--তাই এই গ্রস্থথানিব কিছু মূল্য আছে। 
অবশ্ঠ এই গ্রন্থের গ্রাচীনতা ও প্রামাণ্য সন্দেহাত্মক । “বৃহৎ এই বিশেষণটি 
ইহার অর্বাচীনতার সাক্ষ্য দান করে, এরূপ সংশর অসঙ্গত নহে। বস্ততঃ 
পঞ্চাননের পৃজার গৌরববৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ অন্গ্রস্থের সহিত ইহার উপাখ্যানের 
সংযোগসাধনের প্রয়াস অস্বাভাবিক বা] অসম্ভব নহে। মনে হয়, ইহা বাংল। 
দেশে রচিত বাংলার লৌকিক দেবতাবিষয়ক এক অর্বাচীন গ্রস্থ। ইহার যে 
তিন খানি পুথির ব্থা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা সকলই বঙ্গাক্ষবে 
লিখিত। ইহার কোনও উল্লেখ কোনও প্রচলিত নিবন্ধগ্রস্থে পাওয়া যায় না। 
তন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত তালিক1 আছে, তাহার মধ্যে এই গ্রস্থের নাম নাই। 
কিন্তু বাংলার অতিপরিচিত দেবতার বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করে বলিয়া 
প্রাচীন হউক বা অর্বাচীন হউক, এই গ্রন্থের মূল্য অস্বীকার করিতে পার! 
যায় না। 

গ্রস্থের পুথি তিনখানি দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটার পুথিশালায় রক্ষিত 
হইলেও ইহাদের বিশেষ কোনও আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নাই। রামানন্দের 


৪। [পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে করেকখানি পঞ্চাননমঙ্গল গ্রন্থের 
পুথির সন্ধান পাঁওয়। গিয়াছে । (প্রস্নকুমীর দেন-_বাঙ্গীল। সাহিত্যের ইতিহাস ১1৭৯২, প্রীপধানন 
মণ্ডল-_পু'থি পরিচয়, ২য় খণ্ড) । শ্রীকালিদাস দণ্ড দক্ষিণ ঢব্বিশস্পরগ্রণা অঞ্চলে গ্রচলিত 
পঞ্চানন্দের গীন প্রকাশ করিয়াছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিক1-+৬৪।৮১--৯১)। ] 


পাচ্ঠাকুরের পাচালি ১৮৩ 


টীকা-সহি'ত খগুচতুষ্টগাত্বক সমগ্র গ্রন্থের পুথিখানি ১৮২৫ গ্রীষ্টাবে ফোর্ট 
উইলিঅম কলেজ কর্তৃক প্রথম সংগৃহীত হয়, পরে ইহা এ কলেজের অন্ান্ত 
পুথির সহিত সোসাইটীতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পুথিতে গ্রস্থের সটাক 
দ্বিতীয় খণ্ডটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে'। ইহ1 ১৮৯*-১ সালে সংগৃহীত হয়। 
চতুর্থ খণ্ডের টাকাহীন মূলমাত্র তৃতীয় পুথিখানি ১৯১৪ সালে সংগৃহীত । 

রামানন্দের মতে আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার মাত্র সংকলিত 
হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের পুম্পিকার ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া রামানন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন-_বৃহদক্দ্রযামল নামক গ্রন্থ বাইশ খণ্ডে 
সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে গণপতির উপাসনার বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে 
পথশাননের জন্ম ও কর্মের বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয়ে বন্ধ্যালক্ষণ, চতুর্থে ত্রহ্মচধ- 
নিরূপণ। নারদেব দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষণ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের 
সার বর্ণনা করিয়াছিলেন । এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম বুহদ্কদ্রযামলীয় ব 
বৃহদকদ্রধামল হইতে উদ্ধত। প্রাপ্ত পুথির আলোচ্য বিষয়ের অনেকাংশ 
রীমানন্দের বর্ণনার অন্থরূপ | ইহাতে তিন অধ্যায়ে সমাঞ্চ প্রথম খণ্ডে গণেশের 
উপাসনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে পঞ্চাননের বিস্তৃত উপাখ্যান, তৃতীয় 
খণ্ডে বাইশ অধ্যায়ে বন্ধযার লক্ষণ ও পঞ্াননের পৃজাদি সাহায্যে তাহার 
প্রতীকারের উপায়বর্ণনা, চতুর্থ খণ্ডে পাচ অধ্যায়ে বিভিন্ন পূজা পদ্ধতি, 
বর্ণবিভাগ প্রভৃতি সাধারণ কথা এবং পঞ্চম খণ্ডে কালীর উপাসনা । 
দ্বিতী। খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্ব। বণিত উপাখ্যানের অঙ্গুরূপ উপাখ্যান লোকমুখে কোথাও প্রচলিত 
আছে কি না অথবা! পঞ্চাননের উপালকদিগের নিকট পরিচিত কোনও 
বাংলা গ্রন্থে পাঁওয়। যায় কি নাঃ অন্সন্ধান করিয়া দেখ! দরকার । 

এই খণ্ডের প্রারস্তে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভার বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । 
দেবতারা স্থির করিলেন, নিজেদের শক্তির সমবায়ে নূতন দেবতার সৃষ্টি 
করিতে হইবে (অধ্যায় ১)। শিবের দেহ, বিষুর মস্তক ও অন্তান্ত সকল 
দেবতাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া এই দেবতা আবির্ভ্ত হইলেন (অধ্যায় ২)। 
৪ সন্তবতঃ এই পুধিখানিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত 
হইয়াছিল (০8০49 ০/56757% 215৪ --১1২৫5 01 

৬। উল্লিখিত প্রথম পুধিতেই এই খণ্ড আছে৷ পুম্পিকাঁ় ইহ। চতুর্থ খণ্ড বলিয়া উল্লিখিত 


হইয়াছে । কিন্তু খগু-প্রারস্তে ইহাকে পঞ্চম থণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা হইপ্লাছে-_শুত্র হ পঞ্চমে 
থণ্ডে কালীধমে। নিরূপিতঃ' ( পৃ ১০৪ )1 


১৯৮৪ ভাষা সাহিক্ষ্য সংস্কৃতি 


শিষ তাঁহাকে চারি জন দূত দিলেন। ইহাদের লইয়া! দেবতা পৃধিবীতে 
অবতীর্ণ হইলেন এবং কাঞ্চননগর নামক স্থানে বট ও অশ্বখ বৃক্ষের তলদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই গাছের তলায় পাথরের উপরে সাহার উদ্দেস্তে 
পৃজা করিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে, পঞ্চানন এইরূপ প্রচার করিয়া! দিলেন 
(অধ্যায় ৩)। 

এই সময় সমীপবর্তাঁ পুষ্করিণীতে ত্রান করিবার উদ্দেস্টে চাবি জন ত্রাক্ষণ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন দেবতা সদাচারব্রষ্ট জনসমূহের মঙ্গলের জন্য 
বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন--দূতের1 এই কথা বজিলে তাহারা উপহাস 
করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবতা স্বভাবতই অপমানিত বোধ করিলেন 
এবং ক্রাক্ষণিগকে উপযুক্ত শান্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন (অধ্যায় ৪)। 
দৃতেরা ব্রাহ্মণদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের স্ত্ীপুত্রদিগকে এক অভিনব ব্যাধি- 
দ্বারা আক্রান্ত কবিলেন। ফলে তাহাদের সমস্ত দেহ স্তব্ধ হইয়া! গেল। 
চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেন (অধ্যায় ৫ )। যথানিয়মে 
ব্রাহ্মণের! পঞ্চাননের পুজা করিলে বোগ বিদূরিত হইল (অধ্যায় ৭)। 

এক মাঁলী এই অপরিচিত দেবতাকে মালা যোগাইতে অন্বীকৃত হইলে 
তাহাকেও এইবপ ভাবে দণ্ড দিয়া পরে ক্ষমা কর] হইল ( অধ্যায় ৮ )। 
এক বৃদ্ধ ক্রাক্ষণদম্পতীর দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে পঞ্চাননের পূজার ঘারা 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া দূতেরা এই দেবতার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান 
করিল (অধ্যায় ৯)। 

কাঞ্চননগরের রাজা নরধ্বজ অপুত্রক অবস্থায় তাহার আট রাণী লইয় 
দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। পূর্বোল্সিখিত নিগৃহীত ত্রাহ্মণচতুষ্টয়ের 
উপদেশান্থসারে পঞ্চাননের পৃভ1 করিয়া রাজ প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি 
করিয়! পুত্র লাভ করিলেন (অধ্যায় ১০-১২)। তিনি প্রতিদিন দেবতার 
পূজা করিতেন। কালে দেবতার উদ্দেশ্তে একটি দ্বর্ণমন্দির প্রস্তত করিবার 
জন্য উৎস্থৃক হইলেন। তাহার পুত্রের লঙ্কা হইতে স্বর্ণ আনয়ন করিতে 
সম্মত হইলেন । এই লঙ্কানগরী বড় ভীষণ । মন্ত্রীরাও কেহ এখানে যাইতে সাহস 
করেন নাই। তাহাদের ভীতি অকারণ নয় । রাজপুত্রেরা সাহস করিয়া যাত্রা 
করিলেন সত্য; কিন্ত পথে নানা বাধাবিস্ন তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিল। তবে পঞ্চাননের অনুগ্রহে তাহারা সকল বিপদের হাত হইতে রক্ষা 
পাইলেন। পথে রাজ কীত্তিধ্বজের অন্ুচরেরা তাহাদিগকে বাধা দেয়, নৃতন 


পাঠ্ঠাকুরের পাঁচালি ১৮৫ 


দেবতার নাম শুনিয়া ঠাট্টা করে এবং দেবতার চক্রান্তে নিহত হয় ( অধ্যায় 
১৫)। তখন কীতিব্বজের পুত্র বীরমেন আনিয়া! আট ভাইকে পরাস্ত করে। 
তাহার] পঞ্চাননের সাহায্য প্রার্থনা! করিলে দূতের! আলিয়! তাহাদের রক্ষা 
করে এবং বীরসেনকে বধ করে (অধ্যায় ১৬ )। কীত্তিধ্বজের ইষ্টদেবত1 বিধুঃ 
সমন্ত ব্যাপার শুনিয়া! পঞ্চাননের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন এবং এইবূপ 
শক্তিশালী দেবতার ভক্তদিগের বিরুদ্ধতাচরণ করার জন্ত কীন্তিধ্বজকে তিরস্কার 
কফিলেন। কাতিধ্বজবও নরধবজের পুত্রদের বশত! ম্বীকার করিলেন এবং 
অধিকতর অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন (অধ্যায় ১৭)। 
রাজকুমারগণ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া? তপস্যারত এক ব্রাহ্মণের নিকট 
আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, তাহার] অন্ধ 
হইয়া গেলেন। পঞ্চাননকে স্মরণ করায় তিনি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন--এই 
ব্রাহ্মণের সমস্ত জিনিষপত্র চুরি হইয়া যাওয়ায় ইনি এইরূপ ঘোষণ। করিয়া- 
ছিলেন যে, তাহার আশ্রমের এক ক্রোশের মধ্যে যে মানুষ আসিবে, সেই 
অন্ধ হইয়া যাইবে । পঞ্চাননের এই বিষয়ে প্রতীকারের কোন হাত ছিল 
না। রাজকুমারেরা তাহার পরামর্শ মত ব্রাক্ষণকে তুষ্ট করিয়া দৃষ্টিশক্তি 
ফিরিয়] পাইলেন (অধ্যায় ১৮-৯)। 

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহারা একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। 
জলপানের উদ্দেশ্থে তাহার মধ্যে নামিলে এক কুমীর ও তাহার স্ত্রী তাহাদিগকে 
গিলিয়া ফেলিল। কুমারের! তাহাদের উদরের অভ্যন্তর হইতেই পঞ্চাননকে 


ডাকিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের নির্দেশে কুস্তীরদম্পতী রাজকুমারদিগকে 
উগরাইয়৷ দিল ( অধ্যায় ২১)। 


অতঃপর তাহারা এক চন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহারা 
দেখিলেন এক রৌপ্যমন্দির, আর তাহার প্রাচীর সোনার তৈয়ারী। অমন্দিরেতর 
অধিপতি শিব তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন 
এবং পতৃবন্ধ রামেশ্বরে হন্ুমান্কে আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। 
তাহাদের আরাধনায় সন্তষ্ট হইয়া হনুমান তাহার বিশাল লাঙ্গুলের ছারা 
শিলাময় সেতুর ভ্রস্থান। পার হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন এবং 
তাহার। নিধিষ্কে লক্কানগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন (অধ্যায় ২২)। 


৬। রাম, সীতা ও লক্গ্ণ যখন লঙ্কা হইতে ফিরিয়া! আসেল, তখন ক্ষণ সেতুর এক অংশ 
ভাঙ্গিয় দেন। 


১৮ ভাঁষ সাহিত্য সংস্কৃতি 


হুচ্মানের স্থপারিসে লক্কার রাজা রিভীষণ তাহাদিগকে সোনা দিলেন 
( অধ্যায় ২৩ )। 

তারপর তাহারা সোনায়-ভর! নৌক] লইয়া দেশের দিকে যাত্র! করিলেন । 
দেশে ফিরিলে পিতামাতা প্রজা আত্মীয়স্বজন সকলে সানন্দে তাহাদিগকে 
অভিনন্দন করিলেন (অধ্যায় ২৪)। বিশ্বকর্মার সাহায্যে তখন নরধ্বজ 
এক স্থন্দর মন্দির নির্মাণ করিলেন। যথানিয়মে আড়ম্বরের সহিত এই 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে পঞ্চানন ও অন্ুচরবর্গের যখোচিত পূজা 
করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাদের সকলেরই বর্ণনা করা হইয়াছে । এই বর্ণন। 
হইতে জানা যায় যে, পঞ্চানন শুত্রবর্ণ, পঞ্চমুখযুক্ত এবং বলীবর্দ তাহার বাহন। 
আর তীহার ত্রিবিধ অন্চরের মধো একদল হরিদ্রাভ, গজারোহী ও ধন্থুর্ধারী, 
আর একদল রক্তাভ, অশ্বারোহী ও ত্রিশূলধারী এবং তৃতীয় দল রু্ধবর্ণ, 
উষ্টারোহী ও অনিধারী (অধ্যায় ২৫)। 

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পর পঞ্চানন তাহার পুজা প্রচারের জন্য রাজাকে অঙ্থরোধ 
করিলেন। রাজাও দেবতার অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিয়া এক ঘোষণাপত্র 
প্রচার করিলেন। দেবতার পূজা প্রচারিত হইল। রাজ জরাসন্ধ ঘোষণা- 
পত্রের অবমাননা কবিয়া উহ। ছিড়িয়া ফেলিলেন। ফলে পঞ্চাননের ক্রোধ 
তাহার উপর নিপতিত হইল । তাহার পুত্রেরা মরিয়। গেল--তিনি নিজে 
আড়ষ্ট হইয়া! গেলেন। এই সময়ে নারদ তাহার মঙ্গলের জন্য পঞ্চাননের পৃজা। 
করিলে জরাসন্ধের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আদিল এবং তিনি পঞ্চাননের একজন 
প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িলেন ( অধ্যায় ২৬)। পঞ্চানন তখন এই নিয়ম করিয়া 
দিলেন, যে সমস্ত লোঁক, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক ও শিশু, প্রচলিত 
রীতিনীতি লঙ্ঘন করিবে, তাহাদের উপর তাহার অন্থচর ও ভূতপ্রেতবর্গের 
পূর্ণ অধিকার থাকিবে (অধ্যায় ২৮)। তারপর, রাজপুত্র ও রাণীদিগের 
সহিত রাজাকে লইয়া পধানন রথে আরোহণ করিয়! স্বর্গে গেলেন। স্থমেরু- 
শিখরে অবস্থিত একবিংশতি শ্বর্গের অন্যতম নির্মল নামক হ্বর্গে সপরিবারে 
রাজার স্থান হইল। (অধ্যায় ৩০ )। 

এইখানেই জন্মথণ্ড ব] পঞ্চাননের উৎপত্তি ও প্রচারের বিবরণ শেষ হইল । 
এই দেবতার বিস্তৃত পৃজা-পদ্ধতিযুক্ত অন্য খণ্ড ছিল কি না, বলিতে পারা যা 
ন1। অন্তগ্রস্থে দেবতার পৃজাপদ্ধতিরই প্রীধান্ত দেখিয়া! মনে হয়, এই দেবতা রও 
সেইরূপ পদ্ধতি গ্রস্থের অপর অজ্ঞাত খণ্ডবিশেষে বিবৃত হইয়াছে । 


ত্তিনাথ 


পূর্ববন্ধ ও উড়িস্তার নিয়শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচলিত এক 
লৌকিক দেবতার নাম ত্রিনাথ। ইহার কোনও মৃত্তি, মন্দির বা উপাসনার 
নির্দিষ্ট স্থান নাই। সাধারণ দেবতার পুজার মত ইহার পূজায় পুষ্প বিশবগত্র 
বাক্রাঙ্ষণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় উঠানে 
বা! বারান্দায় কয়েক জনে মিলিত হইয়া ইহার আরাধনা করা যায়। এজন্য 
দরকার মাত্র তিনটি পয়সার--এক পয়সার সরিষার তেল, এক পয়সার পান- 
সুপারি এবং এক পয়সার গাজা । জিনিষগুলি তিন ভাগে সাজাইতে হয়। 
সরিষার তেলে তিনটা প্রদীপ জালাইতে হয়। পান-নুপারি তিন ভাগে রাখিতে 
হয় এবং তিন কলিকা গাঁজা তৈয়ারী করিতে হয়। এইগুলি পূজার 
অপরিহার্য উপকরণ। তবে সমাগত লোকদের জন্য কিছু বাতাসারও ব্যবস্থা 
সাধারণতঃ কর। হয়। উপকরণগুলি সামনে সাজাইয়া দেবতার উপাখ্যান বা 
কথ। বল] হয়। তারপর দেবতার মাহাত্মস্থচক গান ও ছড়া, আবৃত্তি, প্রসাদ 
১। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিশাঁড়। অঞ্চলে শিয়লিধিত ছড়ীগুলি চর করিয়া আবৃত্তি কর! 
হয়: 
আমার ঠাকুর তেন্নাথ কিছু নয় প্নেখায়। 
এক পয়সার ত্যাল দিয়া! তিন বাতি জ্বালায় । 
আমার ঠাকুর তেন্নাধ কিছু নয় রেখায়! 
এক পয়সার পানগুয়া তিন ভাগে সাজায় ॥ 
আমার ঠাকুর তেন্নীণ কিছু নয় রেখায়। 
এক পয়দার গাজ। দিয় তিন কল্কি সাজায় 
আয়ার ঠাকুর তেন্নাথ যে করিবে হেল! । 
হাত পাও শুকাইয়। ধাবে বন্ন হইবে কাল ! 
আমার ঠাকুর হেন্নাঁথ যে করিবে হেল] 
হাত পাও শুকাইয়] যাবে চউথ দিয়] ব|ইর হবে ড্যালা ॥ 
কলিতে হেন্নাথের মেলা। 
খোঁড়ায় নাচে কাণ।র দেখে বোবার বোলে বে।মভোল। ॥ 
সাধু বে ভাই দিন গেগে তেন্নাথেব নাঁম লইও। 
তেল খায় ব্রহ্মা[র)রে ভাই বিধ্ু/র] খার রে পান। 
মহাদেবের নিদ্ধি খাইলে শীতল হয় রে প্রাণ ॥ 
বিক্রমপুরে প্রচলিত রমাই ফকিরের রচিত কয়েকটি হড়া প্রীঘোগেন্্নাপ গুপ্তের বিক্রমপুরের 
ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ__পৃ. ৩২) প্রদত্ত হইয়াছে । 


১৮৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


গ্রহণ ও গঞ্জিকাসেবন। কয়েক জনে মিলিত হইয়া অনুষ্ঠান করা হয় বলিয় 
ইহার নাম ভ্রিনাথের মেলা । সংসারের নানাবিধ বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার 
পাইবার জন্ত ব্রিনাথের মেল! মানত করা হয । 

চৌধুরী বিশ্বরাজ ধন্বস্তরি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকার অষ্টাদশ খণ্ডে 
( পৃ. ২৫-৭) ত্রিনাথের মাহাত্ম্যস্থচক এক উপাখ্যানের বিবরণ দিয়াছিলেন।২ 
তাহার এই উপাখ্যান কোন্‌ স্থান হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি উল্লেখ করেন 
নাই। তবে তিনি ম্বীকার করিয়াছিলেন যে, এই দেবতার কোনও পাঁচালি 
তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । তাহার প্রবন্ধের পার্দটাকায় পত্রিকাসম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন--“আমরা উহ1 সংগ্রহ করিয়াছি । আগামী সংখ্যায় উক্ত 
পাঁচালীর বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে ।' ছুঃখের বিষয়,পরিষৎ-পত্রিকায় এই 
পাচালি লইয়! এ পর্যন্ত আর কোনও আলোচন' হয় নাই। ত্রিনাথের পাচালির 
কোনও পুথি সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় নাই। কিন্তু ত্রিনাথের পাঁচালি 
নামে একাধিক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কোন কোনখানি 
অপেক্ষা্কত প্রাচীন--অধিকাংশই আধুনিক । ইহাদের মধ্যে মহেশচন্দ্র দাস- 
রচিত পাঁচালি ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড হইতে কানাইলাল শীল কর্তৃক 
( কলিকাতা, ১৩৩৬) ও ৮২নং আহিরীটোল! গ্ীট হইতে তারার্টাদ দাস 
কর্তৃক (কলিকাতা, ১৩৪১) প্রকাশিত। তারাটাদেব প্রকাশিত পুস্তিকা নবম 
সংস্করণ বলিয় উল্লিথিত হইয়াছে । এই পাঁচালি অপেক্ষারুত প্রাচীন হওয়' 
সম্ভব। প্রধানতঃ ইহাতে বণিত কাহিনী অবলম্বন করিয়! কালীগ্রসন্ন বিদ্যারত্ব 
(১৬২নং নিমু গোম্বামীর লেন হুইতে শ্রীজগন্নাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত 
-সন ১৩৩৫ সাল) ও অশ্বিনীকুমার সোম তত্বনিধি (প্রকাশক, এ. কে. 
সোম এও সন্স, সোম লাইব্রেরী, ফেনী, নোয়াখালী--১৩৩৮ ) ছুইখানি পাচালি 
রচনা করেন। খুলনার ডাক্তার অস্বিকাচরণ বিশ্বাস (বাইসাস্তা, পোঃ__ 
চালনা ) ১৩২৫ সালে উড়িয়! ভাষা হইতে অনূদদিত একখানি পাচাল প্রকাশ 
করেন। তাহার অবলম্থিত মূল উড়িয়া পুথি ত্রিনাথমেল] নামে কাথির নীহার 


২। প্রীধোশেহনাথ গুপ্ত মহাশয় তাহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে ( প্রথম সংহ্রেণ, পৃ, ৩৭২) 
ও অচ্যুত্চরণ চৌধুরী হ্ীহট্রের ইতিবৃতে (১1৮৮ ) বিক্রমপুর ও ত্রিপুরায় এই দেধতার পূজার 
উল্লেখ করিয়াছেন। 


ত্রিনাথ ১৮৯ 


প্রেস হইতে বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে (সপ্তবিংশ সংস্করণ--সন ১৩৪০ 
সাল )। 

বিভিন্ত স্থান হইতে প্রক/শিত এই সমস্ত পুক্তিক! ত্রিনাথের জনপ্রিয়তার 
নির্ঘশন সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে বণিত মূল কাহিনীর এঁক্য বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয়৩। এই কাহিনীতে দেবতার দ্বরূপের যে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে, তাহ! হইতে জানা যায় যে, তিনি ব্রক্ম-বিষু-শিবাত্ক। 


ও হে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু 
্রন্ম। বিষুঃ আদি মহেশ্বর । 
তিন দেব একত্রে পূজা! গ্রকাশের তরে 


ত্রিনাথ হইল তদস্তর ॥__মহেশচন্দ্রের গাচালি। 

বাংলা কাহিনী হইতে উড়িয়৷ কাহিনীটি বিস্তৃততর। মূল কাহিনীটি 
এইরূপ-_ এক দরিপ্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব একটা গরু হারাইয়া যায়। আত্মহত্যা 
করিতে উদ্যত নিরুপায় ব্রাহ্মণ দৈবৰাণীদ্বারা ত্রিনাথের পূজা করিতে আদিষ্ট 
হন। দেবতার নির্দেশে তিনি নদীতীরে তিনটি পয়সা পাইয়া উহা দিয়] 
তেল, গাজা ও পান কেনেন। তিনি কোচার কাপড়ে তেল লইতে চাহিলে 
মুদি তাহাকে ঠকাইবার চেষ্টা করে ও নিজে অপদস্থ হয়। ব্রাদ্ষণ ভ্রিনাথের 
ধ্যানে মগ্ন হইলে তাহার গুরু আলিয়া উপস্থিত হন এবং লাখি মারিয়া 
সমস্ত পুজোপকরণ নষ্ট করিয়া দেন এবং সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যান। এদিকে তাহার স্ত্রী-পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরে শিষ্ভের 
অন্থগ্রহে ত্রিনাথের কলিকাপোড়া ভন্ম গায়ে মাথাই! তাহাদিগকে 
পুনর্জীবিত করিতে সমর্থ হন। ফলে তিনি নিজেও ত্রিনাথের মেলার 
আয়োজন করেন। অনেক লোক সেই উপলক্ষ্যে তাহার বাড়ী আসিতে থাকে । 
পথে এক বোব ও খঞ্জ যাত্রীদের নিকট ত্রিনাথের বৃত্তান্ত শুনিয়। পূজা! মানত 
করিল এবং তাহাদের অন্ধত্ব ও খপ্ুত্ব দুর হইল। 

উড়িয়া কাহিনীর মতে ব্রাহ্মণের এই নবীন দেবতার পৃজায় রাজা অনন্ত 
হইয়। তাহার পূজায় বাধ! দেন এবং নানারূপে বিপন্ন হন। পরে ত্রিনাথের পুজা 


৩। আশ্চর্যের বিষয়, ধত্বস্তরি মহাশয় বন্িত উপাখ্যানের সহিত এই কাহিনীর মিল 
নাই। এক বপিকের উপদেশে ত্রিনাথের পূজ। করিয়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যমুক্ত হইবার কথা 
উপাখ্যানে আছে। 


১৯৩ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


করিয়া বিপম্মুক্ত হছন। এক সদাগর তরিলাখেয় পূ! বিস্থৃত হইয়া কিক্গপে বিপক্ 
হন ও ত্রিনাথের কৃপায় উদ্ধার পান, তাহার কাহিনীও উড়িয়া! পাচালিতে দেওয়া 
হইয়াছে । গুরুর কাহিনী উড়িয়া পাচালিতে একটু পৃথকৃ। এক বৈঞণব 
ভ্রিনাথের মেলায় আমিতেন, তাহার গুরু একদিন তাহার অন্বেষণ করিতে 
করিতে মেলায় আসিয়। তাহাকে তিরস্কার করেন এবং মেলার জিনিধপত্র লাথি 
মারিয়া ভা্গিয়া ফেলেন। ফলে তিনি নান! বিপদে পড়েন ও পরে জিনাথের 
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[৪। শ্রীহ্কূমার সেন বলিয়াছেন, মৎস্তেক্রনাথ, গৌরক্ষনাথ ও সত্যনারারণ 1মলিয়া 
ব্রিনাথে পরিণত হইয়াছেন ইহা কোন কোন পুথিতে পাওয়। যায়। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, 
প্রথম থঞ্ড, পৃঃ ৮২২)। 

প্রীআগুতোষ ভট্টাচার্যের মতে গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও হাঁড়িপ! এই ভিন নাথই অ্রিনাথ নাষে 
পরিচিত ( খোপীচন্ত্রের গান, পৃ: ১৬০ )1 ] 


প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য চর্চ 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠ! অবধি আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া 
নিয়মিত ভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের চর্চা চলিয়! 
আসিতেছে। সংস্কৃত আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষ। ও সাহিত্যের আলোচনায় 
এসিয়াটিক সোনাইটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির অন্থসরণ কর] হয় বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদও সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়। বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যচর্চার কাধ আরম্ভ করে। এসিয়াটিক সোসাইটির 
মত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুথির বিবরণ 
সংকলন ও প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রচারের কাজে 
আত্মনিয়োগ করে। ক্রমে অন্যান্য কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ও শ্বতন্ত্রভাবে কোন 
কোন ব্যক্তি এইবপ কার্ষে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে আজ আমরা প্রাচীন 
বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান্‌ তথ্য জানিতে পারিয়াছি-- 
বিপুল প্রাচীন সাহিত্যসম্পদের প্রচুর নিদর্শন আজ আমাদের জ্ঞানগোচর 
হইয়াছে। আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাচীন বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যের আলোচন! বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে । শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও 
অনেকে এই বিষয়ে গবেষণ। করিয়। কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। তবে এই 
অবস্থায় আত্মসন্তষ্ঠ থাকিলে চলিবে না আমাদিগকে কঠোর ভাবে 
আম্মপরীক্ষা করিতে হইবে-__আমাদিগের দোষক্রটি অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে হইবে--যাহাতে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে সেদিকে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

আমাদের প্রধান অস্থবিধা এই যে আমাদের গণ্ডী অপেক্ষারুত সক্কীর্ণ_- 
প্রাচীন বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় ধাহার। আত্মনিয়োগ করিয়াছেন 
তাহাদের সংখ্য। খুব বেশী নয়। ফলে কৃতকার্ধের নিন্দা ও প্রশংসার ক্ষেত্র 
সীমাবন্ধ। বস্ততঃ বাংলা--বিশেষ করিয়। প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে গবেষণার 
সার্থক সমালোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া! যায়। ইহাতে কর্মীদের 
উৎসাহের অভাব ঘটে এবং আশানুরূপ ভাল কাজের পরিমাণ খুব কম হ্য়। 

কার্ধের গুরুত্ব ও ইহার আম্ষঙ্গিক অন্থবিধার কথা বিবেচনা করিলে 
ইহাতে যথোচিত উৎসাহদানের প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রাচীন পুথির 
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বিবরণ সংকলন ও প্রাচীন গ্রস্থের সংস্করণ প্রণয়ন আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ 
মনে হয় আসলে ইহা! তত সহজ নয়। এই কার্ধের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । পুথির বিবরণ প্রণয়নের কাজে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর 
পরিশ্রমের দরকাব হয়। পুথির বিষয়বস্ত, ইহার ৫বশিষ্টা, বিশেষ করিয়। 
সমবিষয়ের অন্য পুথির সঙ্গে ইহার পার্থক্য গ্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের যথাসম্ভব 
আলোচনা পুথির বিবরণের অস্ততূক্তি হওয়া! উচিত। লগুনের ইত্ডিয়৷ অফিস 
লাইব্রেরি ও অক্স্ফোর্ডের বোডলিঅন লাইব্রেরির সংস্কৃত পুথির বিবরণ এই 
দিক্‌ দিয়া আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। ছুঃখের বিষয়, এই আদর্শকে 
আমরা আমাদের কার্ধের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত করিতে পারি নাই । আমরা! 
সাধারণতঃ পুথির আরম্ত, মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াই 
আমাদের কার্য সমাপ্ত করি। বস্ততঃ পুধি আলোচনার ব্যাপারে আমর এখন 
পর্ধস্ত যথোচিত সাফল্যলাভ করিতে পারি নাই। নানা প্রতিষ্ঠানে বিস্তর পুথি 
সংগৃহীত হইয়াছে সত্য কিন্ত অনেক সংগ্রহের বিবরণ ত দূরের কথা, কোন 
তালিকা পর্যন্ত প্রকাশিত ব! সংকলিত হয় নাই । অথচ কোথায় কি পৃথি আছে 
তাহা জানিতে ন! পারিলে--তাহার বিবরণ না পাইলে এবং পণ্ডিতসমাজের 
মধ্যে তাহার আদান প্রদান ও ব্যবহারের স্থব্যবস্থা না হইলে পুথির যথোচিত 
আলোচন! হইতে পারে না ইহাকে সার্থক ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে 
না। এজন্য যেমন দ্রুত সমস্ত সংগ্রহের বিবরণ বা তালিক1 সংকলনের বিষয়ে 
সচেষ্ট হওয়। প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিবরণ ও তালিক অবলম্বনে প্ররস্তত 
একখানি কোষগ্রস্থেব। সংস্কৃত পুথি সম্পর্কে সংকলিত এইরূপ কোষ গ্রন্থ 
ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম' ধাহাদের সংস্কৃত পুথি ব্যবহাব করিতে হয় 
তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য। ইহার আদর্শে বাংলায় একখানি প্রাচীন 
সাহিত্যকোষ সংকলনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রায় বত্রিশ 
বৎসর পূর্বে গৃহীত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্ধে 
পরিণত হয় নাই। 

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণের উৎকর্ষ ও 
গৌরব পুথি আলোচনার ক্রটিহীনতা৷ ও নৈগুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্ 
চাই যথেষ্ট শিক্ষা ও প্রচুর অভ্যাস। যদৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুথির 
একখানির পাঠকে মৃলপাঠ রূপে গ্রহণ করিয়া মধ্যে মধ্যে অপর পুধিগুলিতে 
প্রাপ্ত পাঠাস্তর লিপিবদ্ধ করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয় না। লিপিকাল 
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ও লিপিস্থান হিসাবে পুথিগুলিকে সাজাইয়া তাহাদের মধ্যে একটা! স্থনির্দি্উ 
ধারা আবিষ্কার করিতে পারিলে পাঠবিচার ও প্রকৃত পাঠনির্ণয়ের সথবিধ! 
হইতে পাবে। ভারতের বিভিন্ন প্রাস্ত হইতে সংগৃহীত পুথি এবং 
ভারত ও বৃহত্তর ভারত হইতে সংগৃহীত অন্থান্য উপকরণ বিশ্লেষণ করিয়া 
পঞ্চতন্ত্র মহাভারত ও রামারণ গ্রন্থের আদর্শ সংস্করণ প্রস্তত হইয়াছে ও 
হইতেছে । সমগ্র বাংলা দেশ ও ইহার ব্যাপক অংশ জুড়িয় প্রচলিত প্রাচীন 
্রন্থগুলি সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে । তবে একজনের চেষ্টায় 
এ কাধ সম্পন্ন হইতে পারে ন।। এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্ট। আবশ্যক | চণ্ডীদাসের 
পদাবলীর প্রামাণিক সংক্করণ-প্রকাশের উদ্দেশ্তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ এইরূপ 
চেষ্টার আয়োজন কবিয়াছিলেন। তাহারই আহ্ষঙ্জিক ফল শ্রীহ্বনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরেকুষ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত “গ্ীদাসের পদাবলী, । 
শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে 
এই জাতীয় চেষ্টার সুত্রপাত করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন এদিকে আর তেমন 
কোনও চেষ্টাৰ পরিচয় পাওয়। যাইতেছে না। এবিষয়ে তৎপর হওয়। আমাদের 
জাতীয় কর্তব্য। 

যে সমস্ত গ্রস্থের প্রসিদ্ধি ও প্রচার ক্ষুত্র অরঞ্চলবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ-_ 
যাহাদের প্রাপ্ত পুথির সংখ্য। নগণ্য--এক ব1 দুইখানি মাত্র-_তাহাদের স্থলে 
পুথির তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবপর নয়। তাই সেক্ষেত্রে পাঠনির্ণয়ের 
জন্ত বহিঃপ্রমাণের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এজন্য গ্রন্থমম্পাদকের 
নানাবিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন । বিশেষ করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের সহিত 
ব্যাপক পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী । প্রাচীন বাংল! গ্রস্থের পুথি 
প্রায়শই অশিক্ষিত লোকের হন্তলিখিত এবং ব্াশুদ্ধিঝহুল-_-বানানের কোন 
স্থুনিদিষ্ট নিয়ম প্রাচীন বাংল পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা 
প্রকাশিত সংস্করণে পুথির বানান অপরিবতিত রাখা হইবে বা পরিবতিত হইবে 
এবং পরিবর্তন করিতে হইলে কতটা ও কিরূপ পরিবর্তন সঙ্গত হইবে তাহা 
ধীরভাবে বিচার করিয়া ঠিক কর দরকার-_সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিলে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইবে এবং হইতেছে। তাহা ছাড়া, অধুন। 
অপ্রচলিত গ্রাম্য ভাষায় অপরিচিত গ্রাম্য আচার-ব্যবহারের যে সব বর্ণন। 
ইহাদের মধ্যে পাওয়। যায় তাহাদের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা বা তাৎপর্য গ্রহণ 
কর। ছুরূহ। প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গ্রাম্যভাষা ও লোকাচারের সঙ্ষে ঘনিষ্ঠ 
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পরিচয় ছাড়া এ কার্য সম্ভবপর নয়। অথচ একজ্র এক্সূপ বছুগুণের সমাবেশ 
ছুলভ। ফলে প্রাচীন গ্রন্থের ক্রটিহীন 'াদর্শ সংস্করণের অভাব অন্থভূত 
হইতেছে--প্রকাশিত সংস্করণের পঠনপাঠনে নানা অস্থৃবিধা দেখা যাইতেছে | 
একথা অস্বীকার করিয়! লাভ নাই যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত 
প্রাচীন গ্রস্থগুলির অনেক অংশ আমাদের নিকট ছুর্বোধ্য। প্রাচীন গ্রস্থের 
ংস্করণগুলির টীকাটিপ্ননী যথেষ্ট নহে । পক্ষান্তরে, অনেকক্ষেত্রে ইহ! ভ্রম ও 
অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমর! অনেকটা উদাসীন । গ্রস্থের 
পড্ক্তিব্যাখ্যা আজ উপেক্ষিত-_ প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্যগ্রস্থের খুঁটিনাটি 
ব্যাখ্যা আজ অনাদূত। এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহার সাহায্যে এই সমস্ত 
গ্রন্থের অর্থবোধ সথসাধ্য হইতে পারে। প্রাচীন বাংলা শবকোষ,গ্রাম্য শব্কোষ 
ও লোকাচারকোষ সংকলিত হইলে অস্থৃবিধ! অনেকটা দূর হইতে পারে । 
কঞ্চকীর্তন গ্রস্থের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীবসন্তরঞজন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 
একখানি প্রাচীন বাংলা শব্বকোষ মংকলনের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কল্পন। 
কার্ধে পরিণত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সংযোজিত শব্খস্থচীর মধ্যে এই 
শব্ধকোধের মূল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। গ্রাম্য শব্কোষের 
ংকলন সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলার বিভিন্ন অংশের বহু শব্দ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সংগ্রহ পরিষৎপত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই । অন্য কোন কোন পত্রিকায় ও স্বতন্ত্র 
পুস্তকেও এইরূপ শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে । কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীহরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৪৯ “জ্যষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথের অস্তিম অভিলাষ- 
অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্ষকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে আমিও এ বিষয়ে কৃত কাধের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের নিকট 
উপস্থাপিত করিয়াছিলাম (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৯)। দীর্ঘ দিন পূর্বে যে কাধের 
সথচন] হইয়াছিল-_নান। মনীষী নানাভাবে যাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্ট| করিয়া 
ছিলেন, বাংল। ভাষ। ও বাঙালির পরম প্রয়োজনীয় সেই কার্য আজও উপেক্ষিত 
অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়৷ রহিয়াছে, ইহ অপেক্ষ] ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে 
পারে? 
বাংলার লৌকিক দেবত| ও লোকাচারের বহু বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে নানা 
পত্রিক1 ও পুস্তকের পৃষ্টায় ছড়ানে। রহিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণসংগ্রহের 
মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে উদ্ধদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই 


প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য চর্চা ১৯৫ 


কাজের জন্য ছাত্রদের নিকট আব্দেন করিয়াছিলেন। তাহার এই আবেদন 
কতট। সার্থক হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে, নিয়মবদ্ধভাবে এ বিষয়ে 
কোনও কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই। আর এক মস্ত অস্কবিধা এই যে, কোন 
বিষয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিলে সহজে তাহার সন্ধান পাওয়া ও সে সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় লাভ করার কোন ব্যবস্থা নাই । নিয়মিত গ্রস্থপঞ্জী 
বা প্রবন্ধপঞ্জী প্রকাশিত না হইলে এ অস্থবিধা দুরীভূত হইতে পারে না। 
“সাহিত্যবার্ত। নাম দিয়া কয়েক বৎসর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এই পঞ্জী- 
প্রকাশের স্থচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে তাহ স্থাত্মিত্ব লাভ 
করে নাই। ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের বিংশ 
অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল । কিন্তু এই প্রস্তাব 
কার্ধে পরিণত করার কোন চেষ্টা করা হইয়াছে বলিমন। জানি না। 

প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের অন্ুশীলন আধুনিক-পূর্ব যুগে সাধারণ লোকের 
মধ্যেই প্রচলিত ছিল--শিক্ষিত সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না। শিক্ষিত 
সমাজ সংস্কৃত ও আরবী-ফারনীব চায় ব্যস্ত থাকিতেন-_দেশজ ভাষায় 
রচিত গ্রন্থকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা দূরে থাকুক উহাকে স্পষ্টতঃ অবজ্ঞা করিতেন-_ 
এই ভাষার লেখকের। শিক্ষিতসমাজে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন 
না। দেশজ ভাষায় পুরাণকাহিনী শ্রবণ বা পাঠ করিলে নরকভোগ করিতে 
হয়_এই ভাষায় র|/মায়ণ-মহাভারত রচন। করিয়। কৃত্তিবাস কাশীদাস দেশের 
সর্বনাশ করিয়াছেন-এই ছিল দেশের শিক্ষিতসমাজের অভিমত । রাজা 
কংস ব। গণেশ ব। হোনেন শাহ, পরাগল খান, ছুটি খানের মত ক্ষচিৎ ছুই 
একজন রাজা, নবাব ব। রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোন 
কোন লেখকের ভাগ্যে জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক 
জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগণ কাব্যরচন। 
কবিতেন-_জনসাধারণের আসরে তাহাদের কাব্য গীত বা পঠিত হইত-__ 
তাহার। ইহা শুনিয়৷ প্রণ্যার্জন করিত। সাধারণ লোকের জন্য রচিত এই 
সাহিত্য শ্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তিবিধান করিতে পারিত না_-তাহার। 
সংস্কৃত বা ফারলীর মারফত তাহাদের সাহিত্য-রসপিপাস। পরিতৃপ্ত করিতেন-_ 
নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থ তাহার আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন 
না। এই অবস্থায় প্রাচীন বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ 
করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অল্পশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ইহার আলোচন। 


১৪৬ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সীর্মাবন্ধ থাকায় কালক্রমে নানারূপ বিকৃতি ও অশুদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়। 
ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে ইহার আসন নির্দিষ্ট হইলেও ইহ 
ছাত্রসমাজে বা শিক্ষিত মহলে তেমন সমাদর ও গ্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পারে 
নাই। ছাত্রদের প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের আলোচনা পরীক্ষার প্রয়োজনের 
দ্বার। নিয়ন্ত্রিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যচর্চাকে ধাহার। জীবনের ব্রত হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্য1 নগণ্য । অথচ নিছক সাহিত্যের দিক্‌ 
দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া 
ভাষাতত্ব সমাজতত্ব ধর্মতত্বের দিক্‌ দিয়া ইহার মূল্য অবিসংবাদিত। প্ররুত 
দেশকে যদি জানিতে হয়, দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ করিতে 
হয় তাহ। হইলে প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইতে হইবে--ইহার 
প্রতিটি পঙ্ক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিতে হইবে-_ইহাঁর যথার্থ পাঠ 
উদ্ধার করিয়! অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। 

উপরের আলোচন। হইতে বুঝ। যায় যে, নানা দিকে প্রাচীন বাংল। 
সাহিত্যচর্চার খিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে । এজন্য উপযুক্ত কর্মী গভিয়া তুলিতে 
হইবে--কর্মসম্পা্নের যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে । বাংলাভাষ। ও 
সাহিত্যের প্রতি ধাহাদের অন্থরাগ আছে তাহাদের সকলকেই এ বিষয়ে 
অবহিত হইতে হইবে এবং যথাশক্তি এই কাধেব সহাষত। করিবার জন্য 
মচেষ্ট হইতে হইবে । 


পুথির কথা 


শতাধিক বৎসর যাবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক 
ভাষায় লিখিত প্রাচীন পুথির অন্থুপন্ধান, সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ চলিয়া 
আমিতেছে। ফলে, ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ব লিপিতত্ব 
সম্বন্ধে অনেক নৃতন তথ্য আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে--ভারতীয় সাহিত্যের 
বিস্তৃতি ও প্রচূর্য লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ বিন্ময়বিমুদ্ধ হইয়াছেন । 
আবিষ্কৃত প্রাচীন পুখির সাহায্যে অনেক অজ্ঞাত অল্পজ্ঞাত নষ্টপ্রায় গ্রন্থের 
প্রকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের পুথির সাহায্যে 
মহাভারত প্রভৃতির ন্যায় স্থপরিচিত ও প্রক্ষিপ্ত অংশে ভারাক্রান্ত গ্রস্থের যথা" 
সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠনির্ণয়ের কার্ষে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইয়াছে । কিন্ত 
এখনও দেশের সমস্ত পুথির সন্ধান পাঁওয়। যায় নাই--যে সকল পুথির সন্ধান 
প[ওয়। গিয়াছে তাহাদের ও সংগ্রহ, সংরক্ষণ বা সম্যক আলোচনার যথোচিত 
স্থব্যবস্থা হর নাই । অথচ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না হইলে -সন্থর যথাবিহিত 
ব্যবস্থা না করিলে সমূহ ক্ষতির সম্তাবনা১। 

দেশের বিবিধ প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে পুথিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা ভঙ্গুর-_ 
অথচ পুথির মধ্যে দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের যত তথ্য লুকায়িত রহিয়াছে এত 
আর কোথাও নাই। দেশের সাহিত্য, ইতিহান, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে প্রাচীন জীর্ণ পুথির পাতা৷ হইতে অমূল্য তথ্য সংগৃহীত হইতে 
পারে। দেশের শিল্প-সম্পদের প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের যথাসম্ভব 
স্থবাবস্থার জন্য পুর/তব্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্ট। ও যত্ব করিতেছেন। 
কিন্ত সেই শিল্প-স্থট্টির বিধি যে সমস্ত গ্রন্থে বিসৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তাদৃশ ব্যবস্থা কোথায়? বস্তুতঃ, এই কার্ষের জন্য 
পুরাতত্ব বিভাগের একটি ম্বতন্ত্র শাখার প্রয়োজন । দুঃখের বিষয়, পুরাতত্ব 
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১৯৮ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিভাগ এ সম্পর্কে উদাসীন । প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ বিষয়ে এই বিভাগের 
একটা আশাপ্রদ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া! গিয়াছিল-_-এই বিভাগের চেষ্টায় 
ত্বগগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্জ্রী মহাশয়ের সাহচর্ষে প্রায় বার হাজার 
প্রাচীন পুথি সংগৃহীত ও কলিকাতার যাছুঘরে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্ত 
দীর্ঘকাল যাবৎ এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। অবশেষে, 
এসিয়াটিক সোসাইটার হস্তে ইহাদের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়। পুরাতত্ব বিভাগ 
অব্যাহতিলাভ করিয়াছেন। 


দেশের জননাধারণের- এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ বিষয়ে 
তাদৃশ আগ্রহের পরিচয় পাওয়। যায় না। সত্য বটে, দেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক 
প্রতিষ্ঠানে পুথিসংগ্রহ একট! আন্ুষর্সিক ব্যাপার হইয়। দীড়াইয়াছে__বিভিন্ন 
প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত নান! প্রদর্শনীতে পুথিপ্রদর্শন একটা শোভার বিষয় হইয়া 
পড়িয়াছে। কিন্ত সংগৃহীত পুথির সংরক্ষণ, বিবরণ-সংকলন, এমন কি তালিকা 
প্রণয়ন পর্যস্ত অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ফলে, স্ত,পীকৃত 
পুখির রাশি ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে । প্রাচীন পঞ্ডিতের' 
পুথির যে রকম যত্ব করিতেন- তাহাদের খড়েব ঘবেব বাশের মাচাব উপর 
পুথিগুলি যে-আদর পাইত-_বর্তমানে দোতল! তিনতল। বাড়ীর স্থন্দর 
লাইব্রেরী ঘরের দামী আলমারিতে আবদ্ধ পুথিগুলি সে আদর পাইতেছে 
না। তাই ছুরস্ত পোক। সেগুলিকে নষ্ট করিতেছে । আগেকার দিনে 
পণ্ডিতেরা পুথিগুলি নিয়মিত নাড়াচাড়া কবিতেন--মাঝে মাঝে বৌদ্রে 
দিতেন এবং ঝাড়িতেন--তাহাদ্দিগকে যেমন পুত্রের মত আদব করিতেন, 
তেমনই কাপড় ও দড়ি দিয়া তাহাদিগকে শক্রর মত বাঁধিয়া রাখিতেন। 
ফলে পুথি নষ্ট হইত কম। 


সত্য সত্যই পুথির রক্ষণাবেক্ষণ অতি কষ্টসাধ্য । ঝাড়-পোছের জন্য 
নিয়মিত লোকের ব্যবস্থা করা ও তাহাব কার্ধের তদারক করা ক্ষুদ্র ক্ষু্র 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর নর । তার পর, কি উপায়ে সহজে ইহাদের রক্ষার 
সথবাবস্থা হইতে পারে তাহ! এখনও নির্ধারিত হয় নাই। কতদিনই 
ব| কালের সহিত যুদ্ধ করিয়। এই ক্ষণভঙ্কুর জীর্ণ পত্রগুলিকে অনিবার্ধ ধ্বংসের 
কবল হইতে বাচাইয়। রাখা! যাইবে? মৃল্যবান্‌ পুথিগুলির নকল করা বা 
আলোকচিত্র সাহাষো প্রতিলিপি গ্রহণ কর! অনেক সময় ও ব্যয়সাধ্য। তাই 


পুথির কথ! ১৯৯ 


বছ অর্থ ও পরিশ্রমের ছ্বারা সংগৃহীত অনেক অমূল্য পুথি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ 
প্রতিষ্ঠানেও চক্ষের সম্মুখে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । 

যথোচিত আলোচন। ও মুদ্রণের সাহায্যে পুথিগুলির রক্ষায় একট! 
ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু তাহ৷ অনায়্াসনাধ্য নহে। সমম্ত পুস্তক 
মুদ্রপযোগ্য নহে । মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সকল ক্ষেত্রে সে কার্ষে 
হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর নহে । কেবল একখানি পুথি থাকিলেই মুদ্রণ কর! চলে 
না। মুদ্রণের জন্য নান। অন্থলভ বিষয়ের একত্র সমাবেশের প্রয়োজন--চাই 
অর্থ, চাই উপযুক্ত সম্পাদক, চাই একাধিক পুথি। তাই অনেক ক্ষেত্রে 
পুথির বিস্তৃত বিবরণ সংকলন ও আলোচন। বিশেষ উপযোগী । এই বিবরণ ও 
আলোচনার ফলে পুথির প্রকৃত মল্য নির্ধারিত হইতে পারে -অবশ্ঠজ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি অনুসদ্ধিৎস্থ ব্যক্তির গোচরীভূত হইতে পারে । অবশ্য এরূপ, কাধও 
স্থসাধ্য নহে ইহার জন্যও দীর্ঘ সময়, প্রচুর অর্থ ও উপযুক্ত লোকের 
প্রয়োজন। ক্ষুত্্ ক্ষূদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ জাতীয় কার্য করিবার আশা স্বদুর- 
পরাহত। কিন্তু তাই বলিয়। নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়৷ থাকিলে চলিবে না। প্রাচীন 
পণ্ডিত ও বিদ্োৎসাহী ব্যক্তিদের বড় আদরের পুথিগুলি আজ অনেকের গৃহে 
অনাদরে উপেক্ষায় নষ্ট হইয়া! যাইতেছে । সেই সকল পুথি সংগ্রহ করিয়া 
কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সাধারণের আলোচনার সুবিধার জন্য সমবেত করার 
মূল্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুথির রাশি স্ত,পীকুত করিয়। রাখিলে__ 
ষক্ষের ধনের মত সেগুলিকে গৃহকোণে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ 
কি? এইভাবে পুথিনংগ্রহের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি পায় কি? 
অনেক প্রতিষ্ঠানে পুথি যেভাবে রক্ষিত হইতেছে তাহ! আদে প্রশংসনীয় 
নহে । অপ্রিয় হইলেও একথ। বর্ণে বর্ণে সত্য যে, কূপণের মত আমরা সঞ্চয়েই 
পরিতৃ্ধ--সঞ্চিত বস্তর সদব্যবহারের আগ্রহ আমাদের নাই । 

এই বিষয়ে সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে-__সাধারণের কর্তব্যবোধ 
জাগরিত করা। আমাদের পূর্বগৌরবের অমূল্য নিদর্শনগুলি-__ আমাদের 
পিতৃপিতামহের প্রাণাধিক আদরের সম্পদৃগুলি কিভাবে অতি দ্রুত বিনষ্ট হইয়। 
যাইতেছে তাহা যদি দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারেন, তাহ৷ হইলে এই 
জাতীয় সম্পদ-রক্ষার জন্য ব্যাপক চেষ্টা ও বিধিমত ব্যবস্থা! হইতে পারে-_ 
সংগৃহীত ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত পুথিগুলির আলোচনার দিকে উৎসাহী ছাত্রের 
দৃষ্টি আকুষ্ট হইতে পারে। কেন্দ্রীয় কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্ধনিয়ম্ত্রণের ব্যবস্থা 


২০৪ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


করিতে পারিলে স্থফণ লাভের আশা করিতে পারা যাঁয়।২ পুরাতত্ব বিভাগের 
লেখশাখার মত (1010:410010 1)62800)901) একটী পুথিশাখার (148008- 
0065 1)০72:৮7970) প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় লেখমালা পত্রিকার মত (চ119- 
[118 10108) একটা পুথিবিবরণ পত্রিকা (11807800018 [71108) প্রবর্তন 
করিতে পারিলে কার্ষের অনেক হৃবিধ! হইতে পারে । এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
পুথিরক্ষা ও পুথির বিবরণসংকলন-বিষয়ে আদর্শপদ্ধতি নির্দেশ করিতে 
পারেন ।৩ অন্য দেশে কিভাবে কার্য হয় তাহার আলোচন। দ্বার। অনেক 
উপকার লাভ হইতে পারে। পুথির বিবরণসংকলন-বিষয়ে একট! নির্দিষ্ট 
স্থশূঙ্ঘল পদ্ধতি নির্ধারিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নান 
প্রতিষ্ঠান হইতে বর্তমানে পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে । কিন্তু পুথি লইয়া! 
ধাহারা আলোচন। করেন তাহারা জানেন এই সব বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই 
নিতান্ত বাহিক। অতি সাধাবণ লোকের সাহায্যে এই জাতীয় বিবরণ সংকলিত। 
ইহার মধ্যে থাকে পুথির পাতার মাপ, পঙ্ক্তিসংখ্যা, পত্রসংখ্যা, অক্ষরসংখ্যা, 
প্রারস্ত ও অস্য। পুথি পভিয়া তাহার বিষয় বুঝিবার প্রয়োজন হয় না-অথবা 
অতি সাধারণভাবে পুথির বিষয় নির্দেশ কবিয়াই কাজ শেষ করা হয়। 
প্রকাশিত গ্রন্থের সহিত পুথির পার্থক্য কোথায়__পুথির আলোচ্য বিষয়ের 
টশিষ্ট্য কি--এ সব বিষর প্রায়শই এই সকল বিবরণপ্রন্থে দেখিতে পাঁওয়। যায় 
না। নামহীন অনেক পুথির নাম পর্যন্ত বাহির করিবাব পরিশ্রম স্বীকার করা 
হয় না। ফলে সাধাবণ তালিক1 অপেক্ষা সেগুলির মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশী 
নহে। তাব পর তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত ভূল থাকে তাহা! বিশেষ কৌতুককর। 
বিবরণবচায়তাব নাম উল্লেখ না করিয়া আমি এস্থলে মাত্র ছুই একটি উদাহরণ 
দিতেছি । পশিবার্চনচক্ড্িকণ নামক বিবিধ দেবতার উপাসনার বিবরণপূর্ণ বিস্তৃত 


২। ভারত সরকারের প্রযোজকতায় ও নেতৃত্বে ১৮৬৮-৬৯ সালে গৃণির অনুসন্ধান ও 
অনুশীলনের কাধ নবীন উদ্দীপনাব সহিত বিভিন্ন প্রদেশে সুদন। করা হয়। ইহার ফলে কয়েক 
বৎসরে সার। ভারতে যে কাঙ্গ হয় তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ কেন্দ্রীয় ভারত সরকার কতৃক 
১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় | কিন্তু ছুখের বিষয়, কোন স্থায়ী কেন্সীয় পরিচালন সমিতি বা 
প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় নাই । 

ও। ১৮৭* সালে কিলহোর্ন সাহেব বিবরণসংকলনের এক সাধাবণ পদ্ধতি নির্দেশ করিয়া 
ছিলেন এবং সাধারণতঃ যে সকল ক্রটি বিবরণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়। যায়, তাহাদের আভাস 
দিগ্লাছিপেন (0০5: সাহেব সংকলিত পূর্বোগ্রিথিত গ্রন্থের ১৯২--৯৬ পৃষ্টা ভরষ্টব্য )। 


পুথির কথা ২০১ 


তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রস্থকে একজন শৈব নিবন্ধ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন।৪ “হরমেখলা 
নামক ছুর্বোধ্য আভিচারিক গ্রন্থের বিবরণ দিতে যাইয়! একজন এইমাত্র 
লিখিয়াছেন যে, ইহা! ব্যক্তিবিশেষের উপযোগী হইতে পারে । আর একজন 
লিখিয়াছেন--ইহা বৈত্যক গ্রন্থ । কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কাব্য 
“গোবিন্নলীলামৃতে'র রচয়িতার নাম রধুনাথ দাস বলিয়া একাধিক বিবরণগ্রস্থে 
[নির্দিষ্ট হইয়াছে । অবশ্য এই সব ভূলের জন্য বিবরণ-রচয়িতার অজ্ঞতা অপেক্ষা 
শৈথিল্য ও ব্যন্তত| অধিক পরিমাণে দায়ী । এই সব বিবরণগ্রস্থের ক্রুটিবিচ্যুতি 
সহজে ধর! পড়ে ন।--কালে ভর্রে কেহ বিবরণের অন্তর্গত কোনও পুথির 
আলোচন। করিতে গেলে তবেই এই সমস্ত দোষ ধর! পড়ে । প্রসিদ্ধ পপ্ডিতের 
€তগ্বারী বিবরণেরও এইরূপ ক্রটি মাঝে মাঝে ক্যাটালোগান ক্যাটালোগোরাম 
নামক প্রসিদ্ধ পুথির তালিকাগ্রন্থে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু এসব 
ক্রটি অনেকটা! অপরিহার্ধবোধে সাধারণের গা-সহা হইয়। গিয়াছে । ক্রটির 
জন্য যেখানে কফিন দ্বার আশঙ্কা! নাই--উৎকর্ষের জন্য যেখানে 
প্রশংনালাভের সম্ভাবনা! নাই-_সেখানে শৈখিল্য স্বাভাবিক । বিশেষতঃ, 
কর্তৃপক্ষ অনেক স্থলেই বিবরণগ্রস্থের বিস্তৃতিদর্শনেই পরিতৃপ্ত-_দ্রুত কার্ধ- 
পরিসমাপ্তির জন্য তাহার। উতস্তবক। ফলে, বিবরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষগণ 
অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষাপকর্ষের দিকে দৃষ্টি না দিরা যে কোন প্রকারে কার্য সমাধা 
করিয়। থাকেন। অবশ্য দীর্ঘ নময়ের স্থযোগ প্রদান করিলেই যে কার্য স্থুলম্পন্ধ 
হইবে এমন বল! যায় না। সকল বিশেষজ্ঞের কাজের মত এ কাজেও 
বিবরণ-রচযিতার লাধুতা ও কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর কর! ছাড়া উপায় নাই। 
তার পর সমালোচকের শ্ঠেনদৃষ্টি এবং উচ্চ আদর্শ অনেক পরিমাণে কাধের 
উৎকর্ষসম্পাদনে নহায়তা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পুথির বিবরাণর কার্ধ 
অনেকের নিকট একটা অতি সাধারণ অনতিগৌরবজনক কার্ধ বলয়! বিবেচিত 
হয়। তাই ইহার ভালমন্দ-বিচারের জন্যও বেশী লোক ব্যান্ত নহেন। উচ্চ 
আদর্শের অভাবও পদে পদে অনুভূত হয়। সত্য বটে, এগ. লিং, আউফ্রেক্ট, 
ওএবর প্রমূখ পাশ্চাত্তয মনীষিগণ যে সমস্ত কার্ধ করিয়। গিয়াছেন তাহ! আদর্শ- 
রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে। কিন্ত সে আদর্শ আমাদের দেশে তেমন 
অনন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ, তদুসারে আমাদের দেশে 


॥ কেবল নামদৃষ্টে গ্রন্থের বিষয়ের ইঙ্গিত দিতে গ্রিয়া অনেকে এইরাপ ভ্রান্ত হইয়াছেন । 


২৩২ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


£্বশী কাজ হয় নাই। ফলে আমাদের দেশে একট] উচ্চ আদর্শ গড়িয়া না 
উঠায় কার্ধের তেমন উৎকর্ষ সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে ন1। প্রাীন- 
লেখমাল। পত্রিকায় (0012018 [0010) যেরূপ লেখসমূহের আদর্শ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় সেইরপ প্রস্তাবিত পুথি-পত্রিকায় (21200507088 100102) 
পুথির আদর্শ বিবরণ প্রকাশিত হইলে কমাঁদিগের সেই আদর্শ অস্কারে কার্য 
করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে পারে এবং আদর্শবিবরণ প্রস্তত করার যে 
পরিশ্রম তাহ সার্থক হইতে পারে । বস্ততঃ প্ররোচনা ও উৎসাহ না পাইলে 
গতানুগতিক পদ্ধতির উন্নতির আশা কম। 

পুথির বিবরণ-সংকলনের কার্ষে ধাহার! রত তাহাদের দায়িত্ব ও কর্মের 
গুরুত্বের কথা৷ ভূলিলে চলিবে না। বিবৃত পুথিগুলি যে সকল সময়ই উৎকৃষ্ট 
তাহা নহে। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতাকে আবর্জনা-পরিষ্কারের কাজ 
করিতে হয়। কত অপাঠ্য ভ্রম-পরিপূর্ণ অপ্রয়োজনীর পুথি পড়িয়! তাহাকে 
তাহাদের বিবরণ সংকলন করিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় বা বাজে বলিয়। 
তাহাদিগকে উপেক্ষ। করিবার উপায় নাই। অনেক সময় বিবরণ-রচয়িতার 
দীর্ঘ পরিশ্রম নিক্ষল হয়। কোন প্রকাশিতপূর্ব বা বিবৃতপূর্ব পুথির নামহীন 
অংশবিশেষ পাইয়স৷ তিনি প্রথমে আনন্দে অধীর হইতে পারেন-__কিন্তু দীর্ঘ 
অশ্থসদ্ধানের পর যখন অভিনবত্তধের মোহ কাটিয়া! যায় তখন তাহার সেই 
শিক্ষল (?) পরিশ্রমের মূল্য যদি জনসাধারণ তাহাকে প্রদ্দান ন। করে তবে তাহার 
কার্ষে আগ্রহ আমিবে কোথা হইতে? এইবপ পুথির প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ 
করিয়। বিবরণ সংকলয়িত। ভবিষ্যৎ কমার পথ পরিষ্কৃত করিয়া থাকেন, ইহা 
অস্বীকার করা চলে না। একই পুথি বা একই গ্রস্থকার অনেক সময়ে বিভিন্ন 
স্থলে বিভিন্ন নামে পরিচিত€ । পুথির বিবরণ-সংকলনকালে এ রহম্তের উদ্ভেদ 
না করিলে ভবিষ্যতে কাজের অনেক অস্বিধা হয়। উদ্াহরণের দ্বারা আমি 
পাঠকেব ধৈর্ঘচ্যুতি ও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না । তবে উৎসাহ ও 
উদ্দীপন]। পাইলে পুথির বিবরণ-রচধিতা'র নিকট হইতে এইরূপ অনেক উপযোগী 


৫) খণিত পুথিতে অনেক সমর যে পাম পাওয়া যায় তাহা পরিচ্ছেদষাত্রের নাম--- 
পূর্ণ গ্রন্থের নাম নহে। অথচ এই নাম অনেক ক্ষেতে গ্রন্থের আসল নামরাপে নিদিষ্ট হইয়া 
থাকে । ফলে একই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বিবরণগ্রস্থে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইর়াছে। 
এই ন।মসমন্তার সমাধান কালসাপেক্ হইলেও উপেক্ষবীয় নছে। 


পুথির কথা ২৯৩ 


ব্যয়ে খবর পাওয়াযাইতেপারে । মোট কথ সর্বাঙ্গস্ন্মর বিবরণ-সংকলনের 
জন্ভ সাধারণের উৎসাহ ও সহাম্ভূতি অবশ্থপ্রয়োজনীয়। বস্তরতঃ, 
পুখিতত্ একট! শ্বতন্ত্ব আলোচ্য বিষয় বলিয়! পরিগণিত হওয়া উচিত । বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়সমূহের এদিকে দৃষ্টিপাত করা এবং পুথিতত্বপ্রবীণ এক দল ছাত্র গড়িয়া 
তোলার চেষ্টা করা দরকার। এ বিষয়ে ধীর-স্থির নিপুণ কর্মীর প্রাচুর্য নাই-_ 
একথা অস্বীকার করা চলে না । অথচ পুথির সম্বন্ধে জানিবার ও বুঝিবার 
বিষয় অনেক আছে। নেই সকল দিকে অল্পের মধ্যে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ট-_কাহারও নিন্দ বা দোষপ্রদর্শন আদৌ ইহার 
লক্ষ্য নহে। 


পুথির শেষ কথা 


আমর! প্রাচীন পুথির বিষয়বস্তু, লিপিকাঁল ও উপকরণ লইয়া আলোচন! 
করি -মলাটের চিত্র ও কারুকার্ধের বিচার করি। কিন্তু পুথির লেখক বা 
মালিকের কথ! তেমন চিন্তা করি না । পুথির বিবরণ ধাহার। সংকলন করেন, 
তাহারাও এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন না। ফলে ইহাদের নিজস্ব কথা, যাহা 
সাধারণতঃ পুথির শেষের দিকে পাওয়! যায়, তাহ1 বিবরণের মধ্যে তেমন 
স্থান অধিকার করে না_-অনেক ক্ষেত্রেই ইহ1 পুরাপুরি উদ্ধতও হয় না। এই 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনাও এ পযন্ত হইয়াছে বলিয়া! মনে হয় না। আমি 
বর্তমান প্রবন্ধে পুথির এই অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত প্রসঙ্গের প্রতি পুথিরসিক- 
দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আশা করি, ভবিষ্যতে ধাহার! পুখির বিবরণ 

ংকলন করিবেন, তাহার। এই বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত অবহিত হইবেন। 

পুথির শেষের দিকে লিপিকর বা পুথির মালিকের যে সমস্ত উক্তি পাওয়। 
বাসস, তাহা হইতে সামাজিক ইতিহাসের দিক্‌ দিয়] মূল্যবান অনেক তথ্য 
সংকলিত হইতে পারে। পুথি সাধারণতঃ নিজের ব্যবহারের জন্যই নকল 
কর! হইত--তবে অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জন বা দানও ইহার উদ্দেশ্ত ছিল দেখা 
যায়। পুথি নিরতিশয় শ্রদ্ধার বস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্মশাস্ত্রে 
পুস্তক্দানের অশেষ মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে । লিপিকরেরাও তাহার উল্লেখ 
করিতে ক্র'ট করেন নাই। আমেদাবাদ হইতে প্রকাশিত প্্রশস্তিসংগ্রহ' নামক 
গ্রন্থে িপিকরদিগের এইরূপ বনু উক্তি উদ্ধাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯১ ২৭, 
৩১, ৩৮১ ৪৩১ ৪৬১ ৭১)। পুথি নকল করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার 
উল্লেখও এই পব উক্তির মধ্যে রহিয়াছে । উপযুক্ত পণ্ডিতকে বা দেবমন্দিরে 
পুথি দান করিয়া অনেফে গৌরব বোধ করিতেন ( প্রশত্তিসংগ্রহ, ২৩৭৫১ ৩৮০ 
৭৩৭১ সোসাইটি [ রয়্যাল এপিয়াটিক সোসাইটি অব. বেঙ্গলের পুথির বিবরণ ] 
৫৩৭৩৫ )। মুদ্রাযন্ত্র-প্রবতিনের পরেও বিত্তবান বাক্তিরা বিপুল ব্যয়ে গ্রন্থ 
মুদ্রিত করিয়া বিতরণ কারয়া গিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই 
প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহারাজ কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারত ও তাহার অস্থুবাদ, 
কালীপ্রন্ন সিংহের মহাভারতের অন্বাদ, রাধাকান্তদেবের শব্বকল্পক্রম ও 
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মণীন্্রচত্র নন্দী মহাশয়ের ভাগবত বিশেষ উল্লেখযোগা । বর্তমানেও শ্রা্ধাদি 
উপলক্ষ্যে গীতা প্রভৃতি গ্রস্থদানের রাঁতি প্রচলিত আছে। 
তবে গৌরবজনক না হইলেও পুথিবিক্রঘ্জের প্রথাও যে ছিল ন1 এমন নয়। 
অনেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়। পুথি লিখিয়া দিতেন--অনেকে পুথি বিক্রয় 
করিতেন । পুঙ্খন্থপুঙ্খভাবে পুথি আলোচনা করিলে এ সম্পর্কে বিস্তর 
কৌতুককর বিবরণ সংকলন করা যাইতে পারে । আমি এখানে এই প্রসঙ্গে কিছু 
আভাস মাত্র দিতেছি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে অর্থের খিনিময়ে পুথির 
আদান-প্রদান চলিয়। আলিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়। যায় । প্রশস্তিসংগ্রহ' 
নামক পৃর্বোলিখিত গ্রস্থে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নকল-করা এইকপ ছুইখানি 
পুথির সাক্ষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে (১/১৬১, ১৫৩)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে পুথি- 
নকলের পারিশ্রমিকের হার অত্যন্ত বেশী ছিল বলিষা রেভারেওড ওআর্ড তাহার 
হিন্দুদিগের ইতিহাস সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন, সেই সময়ে ৩২০০০ অক্ষর নকল করাইতে" 
বার আনা ব। এক টাক দিতে হইত । তাহার মতে এই হারে মহাভারতের 
মত বিশাল গ্রন্থের পুথি নকল করাইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে এই হার ঝাড়িয়া চতুপ্তণ হইয়াছিল। এসিয়াটিক লোনাইটি 
অব. বেঙ্গল-এর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্ষের কাষবিবরণে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিজের 
উক্তি হইতে জানা যায় যে, তখন এই হার ছিল হাজার শ্লোক প্রতি 
চার টাক]। 
পুধির মধ্যে এহ সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, এইবার তাহার 
কিছু কিছু উল্লিখিত হইতেছে। 
১১৫৯ বঙ্গাব্বে নকল-কর। কষ্র/ম্দাসের কালিক|মঙ্গলের 'িলপিকর 
আল্মারাম ঘোষ লিখিয়াছেন £- 
ইহার দক্ষিণ ১ জোড় কাপড় আর ২ তঙ্কা। ( সোসাইটি ৯২৩২২) 
১১২৪ বঙ্গাব্দ নকল-করা মহাভারতের লিপিকরের উক্ত £-- 
ইহার দক্ষিণ। সমাণ্যতা ক্রমে অননসত্রে পরিপাল্য হহয়। সশ্রদ্ধযা 
হইয়া পুস্তক লেখিয়৷ দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তার পর 
রোজকারহ বৎসর ব্যাপিয়! পাইবার আগ্য। হইল । 
(সুকুমার সেন-_বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাম--৪৬৫ পৃঃ পাদটাক1 ৪ ) 
লিপিকর দর্পনারায়ণ দান মজুমদার ১১৩৫ সালে (রাজড়া৷ সন ১১৩৫ সাল, 
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মন্দারণ সন ১২৩৬ নাল) চারিকাণ্ড রামায়ণ লিখিয়া কিরূপ পুরস্কার 
পাইয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষে পাওয়া যাঁর। 
দর্পনারায়ণ লিখিতেছেন £-- 
সেই মত আনন্দেতে রাখ গ্ুরুচরণ দাসে। 
কোন প্রকারে পুস্তক লইলে আমার পাশে ॥ 
দাসবাবু আমাকে দিলেন সাত টাকা । 
মেই মত দাসের পাপ খগ্ডাহ প্রভু একা ॥ 
পুস্তক লেখাইয়। আমার কৈলেন উপগার। 
অনেক জঞ্জালে ত্রাণ করিলে বাবু কর্মকার ॥ 
কর্মকার বাবুরে রাম তুমি কর দয়া। 
পুস্তকসাঙ্গতে বাবু দিবেন বন্ত্র মোয়! ॥ 
আমাকে গামছা দিবেন বহুবাদ ঘুষি। 
অতএব রাম দয়! কর সগোষ্ঠী পরিবারে আসি ॥ 
বালিট্য। গ্রামবাসী আমি জাতি যে কায়স্থ। 
চারি কাণ্ড রামায়ণ লিখিলাম সমস্ত ॥ 
_-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্বরঞ্জন-সংগ্রহ, পুথিনংখ্য। ৩৩ । 
পুথির যূল্য স্বন্ধে ওআর্ডের লেখ। হইতে জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দ্রিকে এক খণ্ড অমরকোষ বা মুগ্ধবোধের পুথির দাম ছিল তিন টাক1। 
১৮১২ সালে পৃজারি গোস্বামীর গীতগোবিন্দটাকার এক খণ্ড পুথি দশ আনার 
বিক্রীত হইয়াছিল, এ কথা পুখিতেই লিপিবদ্ধ আছে (নোসাইটি ৭ম খণ্ড, পুং 
১৩৪)। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
নিয়নিরদিষ্ট পুথি গুলি পার্খেক্ত মূল্যে ক্রয় করিরাছিলেন ৯ £-_ 


কাব্যাদর্শ (২০ গ্লোক )... ১1০ 
কবিবন্পভ চক্রবতার মাঘটাক।.." ৫২. 
নাগেশ ভট্রের রনমঞ্জরীপ্রকাশ (৯০* অক্ষর ).. ॥০ 

মল্লিনাথের কিরাতটীকা "* ২০ 


১। ুন্রাধন্ত্রের বহুল প্রচারের ফলে পুণির চাহিদা কমিয়! যাওয়ায় বিদ্যাসাগর মহীশয় 
পুধিগুলি অপেক্ষাকৃত কম মুল্েই পাইপ়্াছিলেন দেখা যাইতেছে। পুথিগুলি বত মানে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য পরিষদের বিগ্তাসাগর-সংগ্রহের অন্তভুক্তি। ইহাদের মধ্যে ছুইথাশিতে নকল করাইবার 
থরচেরও উল্লেখ আছে। মাঘটাকার পুথি ১২১৮ বঙ্গান্দে পনর টাকায় নক করান হইয়াছিল। 
আর ১৭৩৬ শকাবে কিরাতটাকার জগ্ত বায় হইয়াছিল সাঁত টাক|। 
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১২১৮ বঙ্গাবে লিপীকুত কত্তিবাসের সম্পূর্ণ রামায়ণ পাচ টাকায় বিক্রীত 
হইয়াছিল--বিক্রয়ের সময় অবশ্ঠ জানা নাই। পুখির প্রথম পত্রে এ বিষয়ে 
এইরূপ লেখা আছে :_- 

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরী বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্ত্র সিল। মূল্য ৫ পাচ টাকা 
মাত্র। সাং বরকামত গ্রামাৎ। ( বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫৭৪-সংখ্যক 
পুথি)। 

লেখক বা মালিক হিসাবে পুখির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির 
নাম পাওয়া যায়। পুথি-নকলের কারণ সাধারণতঃ পুণ্যার্জনের লালসা 
পাগ্ডিত্যান্ুরাগই পুথিসংগ্রহের মূখ্য কারণ। তবে ধনী ব্যক্তির। অন্য পীচট' 
জিনিসের মত পুথি সংগ্রহ করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন। একজনের সংগৃহীত 
সকল পুখিই যে বর্তমানে একই স্থানে আছে, এমন নয়--অনেক স্থলে এগুলি 
নান! স্থানে ছড়।ইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান 
করিয়া যেমন একজনের গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে 
এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে 
এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে। বিশিষ্ট পণ্ডিত 
সর্ববিদ্যানিধান কবীন্দ্রাচা সরশ্বতীর পুথিশালার কতকগুলি পুথির একটি 
তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে । বিভিন্ন পুথিশাল। সবত্বে অস্থসন্ধান করিলে তাহার 
পুথিগুলির হদিশ মিলিতে পারে। বঙ্গীয় এসিযাটিক সোনাইটির পুখিশালায় 
আমর। কবীন্দ্রাচাধের নামমুদ্রান্ষিত কয়েকখানি পুথি দেখিয়াছি ।২ নেপালের 
যুবরাজ বাহাছুর সাহের জন্য ১৭১১ কাব লিখিত একখানি পুখি ও রণোঁছ্যোত 
সাহের আদেশক্রমে ১৮৭৭ বিক্রমাব্ধে লিখিত আর একখানি পুথি এসিয়াটিক 
সোসাইটির পুথিশাপায় আছে (সোসাইটি ৬৬৩৪,৬৩০৯)। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পুথিশালায় বিষুপুররাজ চৈতন্ত নিংহের একখানি, গোপাল 
সিংহদেবের রাণীর একখানি এবং মহারাণী আনন্দকুমারীর জন্য লিখিত ছুইখানি 
পুথি আছে (২৩৮, ২৬২, ১৩৬, ১৩৭)। মুনলমান নরপতিদের মধ্যেও 
কেহ কেহ পুথি সংগ্রহ করিতেন এরূপ উল্লেখ পাওয়! যার। কিন্তু তাহাদের 


২৭ বৃহতী (হ]] 8,125), ধণ্েদদার়ণভান্ক [৭৮৯১ (১) ], বাশিষ্ঠলিঙ্গপুরাপ (ইও্ডিরান 
মিউজিয়মসংগ্রহ ১৭৩৪ )। প্রকাশিত কবীন্্রাচার্যগ্রন্থহুচীতে বৃহতীর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয় 
বায় ন1। ইহ! ছাড়, কামস্ুত্রের একথ।নি পুধি (৩১৩) বিগ্বানিধানের পুখির নকল বলির! 
মনে হয়। 


২৮ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সংগৃহীত কোন পুথির সন্ধান পাওয়। গিয়াছে বলিয়া জানি না। বিভিন্ন 
প্রান্তের ভূম্যধিকারীদ্র মধ্যেও কেহ কেহ পুথি লেখাইয়া সংগ্রহ করিয়া 
রাখিতেন। মেদিনীপুরের মহারাজ রাঁজনারায়ণের লেখান কয়েকখানি 
পুথি মেদিনীপুর সাহিতা পবিষদে দেখিয়াছিলাম (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা, 
৫৮/১৭-- ১৮)। 

পুথির লিখন-পগঠন রমণীসমাজেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় বিষুপুরের রাজা গোপাল সিংহদেবের পত্বী 
ধ্বজামণি পট্মহাদেবীর স্বহুস্তলিখিত প্রেমবিলাসের একখানি পুথি আছে 
(২৬২ )। মহিলাদের পাঠের জন্য লিখিত পুথি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক উভয় 
ভাষাতেই বিস্তর পাওয়৷ যায় । জয়ন্তী দেবীর পাঠের জন্য লাখত শঙ্করাচার্ষের 
“সৌন্দ্যলহরী'র একখানি পুথি বঙ্গীয় এনিম়াটিক সোসাইটিতে আছে (সোসাইটি 
৮।৬৬৮২ )। রমণীদের পাঠার্থে লিখিত বহু টজনগ্রস্থের উল্লেখ প্রশস্তিসং গ্রহে 
পাওয়া যায় ( ২পৃঃ ১৯৭, ৭০৯১ ৭৩৪, ৭৪২ প্রভৃতি )। মহারাণী আনন্দকুমারীর 
জন্য লিখিত দুইখানি পুখির কথ। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতে 
প্রতিপন্ন হয় যে, আধুনিকপূর্ব যুগেও মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলনের 
একান্ত অভাব ছিল না। সাধারণ লেখ।-পড়। যে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 
অল্নবিস্তর প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষী রামনারায়ণ ধুপী-লিখিত রামায়ণের 
অযোধ্য! হইতে উত্তরাকাণ্ডের পুথি (পরিষৎ ১৫১ ), শ্রীসাহ মহন্মদ-লিখিত 
রামায়ণ হ্ন্দরকাণ্ডের পুথি ( পরিষৎ ৫২ ), শ্রীকাঁতিক নাইর জন্ত বা তৎকর্তৃক 
লিখিত 'টৈতম্যমঙ্জল” ( পরিষৎ ২২৪ ), শ্রীচন্দ্রনারায়ণ পুগুরির “জগন্মাথবিজয় 
(২৮৩), গোবর্ধন জুগীর "চতত্যমগ্গল” (২২০) ও শ্রীটোকানি জুগীর 'ভ্রমরগীতা? 
(২৯১) প্রভৃতি পুথি। 

অনেক পুথির শেষে সুন্দর সুন্দর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে আছে লিপিকরদের ক্রটি স্বীকার, পুথির দীর্জীবন কামনা ও ইহার 
সংরক্ষণের আবেদন, পুথি-অপহৃরণকারীর প্রতি অভিশাপ-বর্ষণ, এবং লেখক 
পাঠক মালিক সকলের মঙ্গলকামনা। ইহাদের রচয়িতা বা রচনার কাল 
সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। তবে কয়েক শত বৎসরের প্রাচীন 
পুথিতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন 
প্রান্তের পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ৃতরাং এগুলি প্রাচীনতর হওয়া 
সম্ভব। হুপরিচিত “যথাদৃষ্টং তথা! লিখিতং লেখকে। নাস্তিদোষকঃ ইত্যাদি 


পুথির শেষ কথা ২০৯ 


কবিতাটি একাদশ শতাব্দীর একখানি পুখিতে পাওয়া যায় (সোসাইটি 
৮/৬১১* )1 “লেখকো নান্তিদোষকঃ, এই অংশটি পুরুষোত্তম দেবের 
(আহ্মমানিক দশম-দ্বাদশ শতাব্বীর) ভাষাবৃত্তি গ্রস্থে (২.২.২৪) উদ্ধৃত হইয়াছে । 
'প্রশস্তিসংগ্রহে” উল্লিখিত দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর একাধিক গ্রন্থে কতকগুলি 
কবিতা পাওয়া যায় (১1৪, ১৪, ১৫১ ১৭১ ২৩১ ৯২১ ১১১১ ১৫৪ গ্রভৃতি)। বাংল! 
পুথিতে ইহাদের অনেকগুলি বিকৃত রূপে বা অনূদিত আকারে স্থান পাইয়াছে। 
কিছু কিছু নৃতন নৃত্ন অভিশাপ ব! দিবাও ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। 
কবিতাসরম্বতীর আশ্রয় গ্রহণ না! করিয়া গঘ্যের মারফতও পব্য'-বাণী উচ্চারিত 
হইয়াছে। সংস্কৃতি একখানি দ্বাদশ শতাব্দীর পুথিতে পুথিরক্ষার একটি 
আবেদন গণ্ভে নিবদ্ধ হইয়াছে ( সোসাইটি ৩১৯২৪ )। 

বর্তমান প্রবন্ধে নিদর্শনম্বরূপে কয়েকটি বন্ছলব্যবহৃত উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। 
ইহাদের ব্যাপক সংগ্রহ ও সমালোচন। বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হ্য়। 


লিপিকরের ত্রুটি স্বীকার £-_ 


যথ। দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে। নান্তিদোষকঃ। 
ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গে। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ (সোসাইটি ৮৬১১০) 
যাদৃশং পুস্তকে দৃষ্টং তাদৃশং লিখতং ময়া। 
যদি শুদ্ধমশ্তদ্ধং ব| মম দোষে ন দীয়তে ॥ 
( গ্রশস্তিসংগ্রহ ১১৭১ ১৮১ ২০১ ২২১ ৯২, ১১১)। 
অনৃষ্ঠদোষাৎ স্বতিবিভ্রমাদ্‌ বা 
যদর্থহীনং লিখিতং ময়াত্র। 
তত সর্বমার্ষঃ পরিশে|ধনীয়ং 
কোপো! ন কার্ধ: খলু লেখকায় ॥ 
(প্রশস্তিসংগ্রহ ২৫২৫, ১২৩১, তাঞ্জোর বিবরণ 
১ পৃ. ২২৪ ৪ পৃ. ২৩৬৮) 
জথা দিই তথ! লিখিত কহেন দ্বিজবর । 
দোষগুণ না লইবেন ঘাইট বা জীত অক্ষর ॥ 
(পরিষৎ-পুি, ২২৯) 
লিখিলাম পোথা দোষ ক্ষেযিবে আমার । 
মনীনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছাড় ॥ ( পরিষৎ-পুথি_-৭+ ) 
১৪ 


৪:১৪ ভাষ! সাহিত্য সংস্কৃতি 


ভিম য়াদি জুর্দ নান। রোনে' হয় ভঙ্গ । 
মুনিগণের ভ্রম হয় আমি কি.পতঙ্গ ॥ ( পরিষৎ্-পুথি--২৮৫ ) 
শান্ত্র অধিকারী দেবী সরস্বতী মাতা । 
তথাপি তাহার বিচলিত হয় কথা ॥ 
মহাবল হয় দেখ হন্তী মহাশয়। 
তথাপি তাহার পদ বিচলিত হয় ॥ 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! পুথির বিবরণ--৩খ, পৃঃ ৬৫৪-৫৫ )। 
লিখনের নাঞ্ি দোষ এই ত বিচারি। 
কদাচিৎ তায় যদ্দি হয় তুল ভ্রান্তি। 
ভীমের সমরে ভঙ্গ মুনিভ্রমে মতি ॥ 
শশীর সন্ধান তাহে অমর মিলন। 
এত দুরে এই পুথি হইল লিখন। 
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়--৫৫২-সংখ্যক পুথি )। 
অপরহরণকারীর তিরস্কার £-- 
যত্বেন লিখিতং চেদং যশ্চোবয়তি পুস্তকমূ। 
শৃকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ ॥ 
( সোসাইটির পুথি-সংখ্য। ৫২৪) 
পুস্তকং হবতে যস্ব কাণে। ছুংখী ভবের: 
মৃতঃ ম্বর্গং ন গচ্ছেত্, পিতবং নরকং নয়েৎ॥ 
(কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিব বিববণ,৫।৭৬ ) 
অজিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্চ মেইনঘ। 
হুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্ত বংশক্ষয়ো ভবেৎ | 
( তাঞ্জোর বিবরণ, ১৮।১৪৫৮৫) সোসাইটি, ৮৬০৬২ ) 
আত্মনে হ্যপকারায়োপকারায় পরস্য চ। 
ইদং হরতি যো মৃচন্তম্ত তাতঃ পশুঞবিমূ। 
( সোসাইটি, 4৪৯৭৫ ) 
চৌর্ষেণ নীত্বা বিষমেব তুক্ত,1। 
পিত্রা চ গৃ্ধং সহ নারকী স্যাৎ ॥ ( সোসাইটি, 4৫৫৮৯) 
দুক্ষে লিখিতং পুস্তকং চোরে নিয়তং জদ্দি মাতা গাধিং পিতা স্থকরং জর্মে জর্মে 
( পরিষৎ-পুথি--১৭২ ) 


পুথির শেষ কথা ২১১ 


এই পুস্তক যে বেক্তি চুরি করিবে সে সাস্ুরে হুইবেক য়ার পুত্রবধূকে হরণ 
করিবে ( পরিষৎ্-পুথি--২৮৫ )। 
এই গ্রস্থ জে জানিবার দ্বরূপ চুরি করিআ রাখিবেক €সই মহাপাপের 
পাতকি। সে বিষান্ত" হইবেক (পরিষৎ-পুথি--৩৩১) 
কলিকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুথি বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৬৬৭- 
খ্যক পুথির বিবরণেও অনুরূপ উক্তি লক্ষণীয় । 


এ পুস্তক যে হরিবেক তাহাকে গোত্রান্ষণ বধ লাগিবেক। 
( কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল? পুথির বিবরণ--৩৫৫২ )। 
চক্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও এই জাতীয় “দিব্য বাঙ্গালীর মুখে মুখে 

প্রচলিত ছিল। মনে পড়ে, আমর বাল্যকালে আমাদের ছাপা বইয়েও কিছু 
কিছু লিখিয়] রাখিতাম । এখনও আধুনিক ধরনের ছুচারটি ছড়া শুনিতে 
পাওয়া যায় । ইংরাজিতেও বই সম্বন্ধে নানারূপ ছড়ার প্রচলন আছে বা ছিল। 
কয়েক বৎসর পূর্বে 11500 73011900০£ 0০08 নামক পত্রে কয়েকটি ছড়া 
বা 8০০৮9 781)1779 সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তুলনার জন্য আমি 
এখানে কিছু উদ্ধৃত করিয় দিলাম :-- 

695] 7706 61019 100০৮, 070 1)07)98 71600 

ঢা০] 0987 009 ?8]10৬৪ 81)00]0 0৪ 5০00 770. 

4100 0190 ০০, 019 ঢ19 14010. আ1]] ৪29 

400. %/1)979+9 61)8% 09০01 ০0 ৪6919 2৫৪ ? 

14001. 78, 700 01150 

11 001৩ 19001: 1 10170, 

139 ৪079 ৮০ 7৪ট1'1১ 

01 1511 ৮00 11] 0010, 

[90797001087 13090102209 ০০020 91891568 

[70108 /1)101) 100 06008 1791) 01)6170981568, 

800 1106 & 10৮9 201) 11008 01010909980 


7১9৮00)9 001779 10901) 90 1)0209 ৮০ ০০৪৮, 


২১২ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


পুথির সংরক্ষণ ও দীর্থজীবন-কামনা ২ 
ডর্পৃষ্ঠকটিগ্রী বং স্তবদৃষ্টিরধোমুখম়ূ । 
কষ্টেন লিখিতং গ্রস্থং যত্ন প্রতিপালয় ॥ 
( সোসাইটি, ৮/৬১১৪, প্রশস্তিসংগ্রহ, ১১১১, ২1৬৬৬ )। 
উদকানলচৌরেভ্যো যুষকেভান্তথৈব চ। 
রক্ষণীয়। প্রযত্বেন যশ্মাৎ কষ্টেন লিখ্যতে ॥ 
( প্রশস্তিসং গ্রহ, ১১০৮১ ১৪২) 

তৈলাদ রক্ষের্জলাদ রক্ষেদ্‌ রক্ষেচ্ছিথিলবন্ধনাৎ। 
মূর্খহস্তে ন দাতব্যমেবং বদতি পুস্তবম্ ॥ 

( প্রশস্তিসং গ্রহ, ২১৫৪, ২০০, ৬৩৭১ ৬৬৬, ৭৪০ ) 
যাবল্পবণসমুত্ধো যাবল্পক্ষত্রমণ্ডিতো মেরুঃ। 
যাবচ্চন্্রাদিত্যো তাবদিদং পুস্তকং জয়তু 

( সোসাইটি, ৮৬১৪০, গ্রশন্তিসংগ্রহ, ২১০৮২) 


মঙ্গলপ্রার্থনা £_- 
শ্রীরস্ত সর্বজগতাং শ্রীরস্ত লেখকে ময়ি। 
শ্রীবস্ত লিখিতং যন্ত তশ্য কষ্ংপ্রনাদতঃ ॥ 
( সাহিত্য-পবিষৎ পত্রিক1--৩৪।১৬২-৩ ) 
মঙ্গলং লেখকানাং চ পাঠকানাং চ মঙ্গলম্‌। 
মঙ্গলং সর্বলোকানাং ভূমিভূপতিমজলম্‌ ॥ 
€ গ্রশস্তিসংগ্রহ, ২১১১৮, ১১৩৭, ১২২৮, ১২ ৫)। 


সেকালে পণ্ডিতের আদর 


দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ এবং বিস্তৃতিসাধন অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করে দেশের বৈষয়িক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার উপর । দেশের 
মধ্যে ধাহার! সম্পন্ন তাহাদের আন্তরিক উৎসাহ ও সাহায্য পাইলে তবেই 
দেশের পপ্ডিতনমাজ নিশ্চিন্তমনে ও সাগ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় 
মনোনিবেশ করিতে পারেন । এক দিকে উদরান্নসংস্থানের জন্য প্রাণান্তকর 
চেষ্টা এবং অন্য দিকে দেশের জনসাধারণের--বিশেষ করিয়! বৈষয়িক সমাজের 
অবজ্ঞা, 'উপেক্ষা ব। অন্ুগ্রহদৃষ্টিপাত--এই উভয়ের মধো পড়িয়া! যেখানে 
শিক্ষিত সমাজকে অশান্ত ও অস্থির হইয়া! উঠিতে হয় সেখানে প্রকৃত 
পাণ্ডিত্যর আশ খুবই কম্ম। বড়ই দুর্ভাগ্য ও ছুঃখের বিষয্ এই যে, আমাদের 
দেশে বর্তমান কালে প্রাচীন ধরনের পণ্ডিতমগ্ডলীর অবস্থা অনেকটা এইবপ-_ 
তাই প্রত পাণ্ডিত্যলাভের আকাজ্ফা অপেক্ষা কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার 
আগ্রহ আজ অনেক বেশী দেখিতে পাওয়1 যায়। 

অথচ অনতিপ্রাচীন কালেও এই দেশে জনসাধারণের মধ্যে পণ্ডিতের 
যেরূপ সম্মান ছিল তাহা ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে হয়--অনেক সময় সেই 
সম্মানের বিবরণ পড়িতে পড়িতে উপকথ বলিয় সন্দেহ হয়। প্রত্যেক সম্পন্ন 
গৃহস্থ তখন নানা উপারে দেশের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সাহায্য করিতেন। 
দ্বারপগ্ডিত ও সভাপপ্ডিত প্রত্যেক ভূম্বামীর পাণ্ডিত্যপ্রিয্নতার সাক্ষ্য দিত। 
পুজাপার্ণ ও বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে পণ্ডিত-বিদায়ের প্রথা এবং এই 
প্রসঙ্গে সমবেত পগ্ডিতবর্গের মধ্যে শাস্ত্রী বিচারের দ্বারা পাগ্ডিত্যের 
উৎকর্ষাপকর্ষ-নির্ণয় ও বিশিষ্ট পণ্ডিতের বিশিষ্ট সম্মান-গ্রদর্শনের রীতি পণ্ডিত- 
গণকে উৎসাহিত করিত-_দেশমধ্যে পাগ্ডত্যের উৎকর্ষসাধনের সহায়ত! 
করিত। অনেক সমর্থ গৃহস্থ পণ্ডিতদিগের বাধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়। বা 
নিজব্যয়ে চতুষ্পাঠী-পরিচালনের বন্দোবস্ত করিয়] দেশে পাগ্ডিত্যের ধারা অক্ষুণ্ন 
রাখিতেন। বৈষয়িক সমাজ এইরূপ কার্ধকে অন্যতম অপরিহার্য কর্তব্য বলিয়! 
মনে করিতেন । ফলে কালোচিত পাণ্ডত্যপ্রবাহ দেশে অব্যাহত থাকিত। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে-_ 

“আমাদের যুদ্ধবিগ্রহঃ রাজারক্ষ। এবং বিচাক্কাঁধ রাজ! করিয়াছেন, কিন্ত বিদ্যাদান হইতে 
জলদ্ান পর্যন্ত সমঘ্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নধ শতান্ধীতে এত 


২১৪ ভাষ| সাহিত্য সংস্কৃতি 


নধ নব রাজার রাজস্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বস্তার মত বহিরা গ্লেল, তবু আমাদের সমাজ 
নষ্ট করিয়া, আমাদিগকে ধল্্ীছাড়। করিয়া দেয় নাই। -রাজায় রাজার লড়াইয়ের অস্ত নাই 
কিন্ত আমাদের মম 'রায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম-কীঠালের বনচ্ছায়যর় দেবায়তন উঠিতেছে, 
অতিধিশীল! স্থাপিত হইতেছে, পুক্করিণীথনন চলিতেছে, গুরু মহাশয় শুভন্করী কযাইতেছেন, টোলে 
শান্ত্-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চতী-মণ্ডপে রামায়প-পাঠ হইতেছে এবং কীতনের আরাবে গলীর প্রীগণ 
মুখরিত |” 

এ দেশে পণ্ডিতগণের কিরূপ আদর ও সম্মান ছিল প্রাচীন গ্রস্থাদি হইতে 
তাহার আংশিক পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইবে । 

প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখর তাহার “কাব্যমীমাংসা" নামক গ্রন্থের "রাজচর্যা'- 
প্রকরণে পঙ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও সাহায্য-দান সম্বন্ধে রাজার কর্তব্য নির্ধারণ 
করিয়াছেন। তিনি লিখিযঘ্াছেন-_রাজাকে কবিসমাজ বা কবিসভা প্রতিষ্ঠা 
করিতে হইবে , কাব্যপবীক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিতে হইবে । এইজন্য 
নিশিত বিস্তৃত সভাগৃহে কবি বেদবিৎ পৌরাণিক ম্মার্ত ভিষক জ্যোতিষী 
ও শিল্পী প্রভৃতির জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে । এই সভার ধাহারা সভ্য অর্থাৎ 
দেশের মধ্যে যাহারা বিদ্বান এবং শিক্ষিত তাহাদিগকে (মধুর উৎসাহপূর্ণ 
বাক্যে) তুষ্ট এবং ( অর্থাদি সাহায্যদ্বারা) পুষ্ট করিতে হুইবে-_ উপযুক্ত পাত্রে 
পারিতোষিক প্রদান করিতে হইবে-_-উৎকৃষ্ট কবি ও তাহার কাব্যের যথোপযুক্ত 
সম্মান করিতে হইবে। অন্য দেশ হইতে সমাগত বিদ্বান্দিগের সহিত রাজা 
নিজে অথবা! কর্মচারীদিগের মারফত আলাপ-পরিচষ ও ঘনিষ্ঠতা করিবেন 
এবং যতদিন তাহারা মেই রাজার শাসিত দেশে অবস্থান করেন ততদিন 
তাঁছাদিগের ঘথোচিত সৎকার করিতে হইবে । তাহাদের মধ্যে যদি কেহ 
বৃত্তিকামী অর্থাৎ সাহায্যপ্রার্থা হন তাহ] হইলে তাহাকে সেই দেশেই অধিষ্ঠিত 
করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ রাজা সমূদ্র-সদৃশ-_সমুদ্র যেরূপ রত্বের 
আকর রাজাও সেইরূপ পুরুষরত্বের একমাত্র আশ্রয়স্থল ।১৯ রাজা এইন্ধপ 
আচরণ করিলে রাজার যাহারা উপজীবী সেই সামন্ত গ্রভৃতিও রাজার 
অনুকরণ করিবে এবং পঙ্ডিতপালন-ব্রতে ব্রতী হইবে। মহানগরে কাব্যশান্ত্- 
পরীক্ষার জন্ ব্রন্ধনভা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং সেই পরীক্ষায় যাহারা 
উত্তীর্ণ হইবেন তাহাদিগকে ব্রহ্মরথে চড়াইতে হইবে ও মাথায় পাগড়ি পরাইয়া 
দিতে হইবে। 


১। কোন কোন মুসলমান রাজাও নান! দেশ হইতে পণ্ডিত আনাইয়া নিজেদের রাজ্য সমৃদ্ধ 
করিয়াছিলেন-_তাহার উল্লেখ 'সংস্থৃত সাহিত্যে সুসলসানের প্রেরণা, প্রবন্ধে করা হইয়াছে। 


সেকালে পগ্ডিতের আদর ২১৫ 


রাজশেখরের এই সকল উত্তি কেবল মতবাদমাত্র কিংবা ভিত্তিহীন 
আশামাত্র নহে। তাহার কথাগুলি প্রায়শই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজগণের 
আচরণ-অবলম্বনে উপনিবন্ধ। তাহার লেখা হইতেই জান যায় যে বাহ্ছদেব,, 
সাতবাহুন, শৃত্রকঃ সাহসাঙ্কং প্রভৃতি রাজা পণ্ডিতর্দিগকে প্রচুর পরিমাণে দান 
ও সম্মান করিতেন; বন্বতঃ, এ বিষয়ে তাহার। ছিলেন অন্য রাজাদিগের 
আদর্শ । শাস্ত্রীয় পরীক্ষাও তাহার উদ্ভাবিত নৃতন জিনিস নহে। তাই তিনি 
লিখিয়াছেন, উজ্জয়িনী নগরীতে কাব্যকার বা কবিদ্দিগের পরীক্ষার ব্যবস্থ। 
ছিল। কালিদাস, মেঃ, অমর, রূপ, স্থুর, ভারবি, হরিচন্ত্র ও চন্্রপ্ুপ্ত প্রভৃতি 
অধুনা প্রখ্যাত এবং অপ্রখ্যাত কবিগণ এখানেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহা 
ছাড়া, অতি প্রাচীনকালে পাটলিপুত্রে শান্ত্রকারগণের পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 
এখানে বর্ষ, উপবর্ষ, পাণিনি, পিক্গল, ব্যাঁড়ি, বররুচি ও পতঞ্জলি প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ পরীক্ষিত হইয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 


রাজারা পণ্ডিতগণকে যেরূপ সম্মান ও অর্থনাহাষ্য করিতেন তাহার 
কোনও বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত রাজশেখর দেন নাই। এব্ষয়ের কতকগুলি বিবরণ 
নান? প্রাচীন পুস্তকে পাওয়া যায়। 


প্রাচীন তাত্শাসনে মাতাপিতা৷ ও নিজের পুণ্যযশোভিবৃদ্ধির উদ্দেস্তে এবং 
শান্ত্জ্ঞ ব্রাহ্মণপ্ডিতগণের ধর্শকৃত্য-সম্পাদনার্থ রাজাদিগের ভূমিদানের যে 
উল্লেখ দেখ। যায় তাহাতে মনে হয়, শান্ত্ররক্ষা। ও শান্ত্রালেচনার মৌকর্ষবিধান 
এবং পাগ্ডিত্যের সম্ম(নগ্রদর্শন এই দানের অন্ততঃ গৌণ উদ্দেশ্ত ছিল। 


ময়ুরভট্র-রচিত “ম্থ্যশতক' নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রস্থের বৈগ্ভনাথ 
পায়গুণ্ডে-কৃত টীকা৩ হইতে জানা যায় যে মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ নিজ প্রাসাদ- 
সমীপে নিমিত স্থন্দর ছুই গৃহে সপরিবার বাণভট্টর ও মধুরভট্রের বাসের ব্যবস্থা 
করিয়। দিয়াছিলেন এবং ময়ূরভট্ের কুর্ধশতক-পাঠে নিরতিশয় গ্রীত হইয়া 


২। এই সাহ্‌সাঙ্কই নবরত্রের আশ্ররদ।ত বিক্রম।পিত্য | পণ্ডিতের আশ্রর়দাতা-হিসাবে 
বিক্রযদিত্যের নাম সর্বজনবিদিত | বিক্রমাদ্িত্য এই নাম যেন প্ডিতের আশ্রন্নদ্বাতারই 
প্রতিশবরূপে পরিণত হইগ্লাছে। পরবর্তী যুগেও কোন কোন রাজ! তাহার দৃষ্টান্ত অনুরণ 
করিতেন। তাহারই অনুকরণে বাংলার রাজ। লক্ষণসেন তাহার সভায় পঞ্চরত্র প্রতিতঠিত 
করিয়াছিজেন। 

৩। এই টীকার একখানি পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির গভর্ণমেন্ট-সংগ্রহে জাঁছে। 


২১৬ ভাষ। সাহিত্য সংস্কৃতি 


তাহাকে গজ অশ্ব রথ গ্রাম বসন আভরণ দোল এবং ধনরত্বাদি দান 
করিয়াছিলেন। দ্যনাথের এই উক্তির এতিহাপিক সত্যতা কতদূর তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলিধার উপায় নাই। তবে তাহার সমপসময়ে কি অনতিপূর্বে 
রাজ। ও ভূম্বামিগণ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে এইক্ধপই ব্যবহার করিতেন এবং সেই 
ৃষ্টান্তেই বৈদ্যনাথ এই বিবরণ দিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। 

বাজ] দখরথের বীবত্বে প্রীত হইয়া ম্বয়ং ইন্দ্র তাহাকে নিজ আসনের 
অংশ গ্রহণ করিবাব গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন ভট্টিকাবো একথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

পবনদূত" নামে দূতকাব্যের বচয়িত। ধোয়ী কবি সেনবংশীয় লক্্পসেনের 
সভাসদ্‌ ছিলেন। তিনি তাহাব পবনদতের উপনংহাবে লিখিয়াছেন৫--তিনি 
গৌড়েশ্বব |লক্ষণসেনের] নিকট হইতে দস্তিব্যহ, স্বর্ণনিষিত চামব এবং স্বর্ণনণ্ড 
লাভ করিয়াছিলেন । নৈষধচরিতকাব শ্রীহর্য কান্তকুজেব রাজার নিকট হইতে 
তাশ্ুলদ্বয় এবং আমনলা'ভ-রূপ উৎকষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইযাছিলেন।৬ ভোজবাজ 
নৃতন কবিতা শুনিয়া এরূপ তৃপ্ত হইতেন যে কবিকে অনেক সময় কবিতার 
প্রতি অক্ষরেব জন্য লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন-ভোজবাজ সম্বন্ধে ভোজপ্রবন্ধ- 
কাবেব এই উক্তি অতিশয়ে[ক্তিবঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অলীক 
নহে। ভোজরাজেব পাগ্ডত্যান্ছরাগ ও বদান্ততার ফলে তাহার সভায় নানা- 
দেশীয় পণ্ডিত সমবেত হইতেন একথা মনে কব। বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 

গঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রসিদ্ধ ম্মার্ত ও নানাবিধ কাব্যাদির টীকাকার 
বৃহস্পতি বায়মুঞ্ট 'গৌ'ডাবনীবাসব' জলালউদ্দীনেব নিকট হইতে ছয়টি উপাধি 
পাইয়াছিলেন ।  “বায়মুকুট, উপাধিদানেব সময় বিশেষ আয়োজন কবা! 
ইইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে "তাহাকে হাতীর উপব চভাইয়। নানাবিধ বৈধ ন্নান 
কবান হইয়াছিল । তাহাকে একগাছি হাব দেওযা হইয়াছিল ; তাহাতে অনেক 


৪। প্রীচীন ভারতের সৌখীন সমাজে দোলার ব্যবহার বিণেষ প্রচলিত ছিল। গুজরাট- 
অঞ্চলে এখনও ইহার প্রচলন দেখ! যায়। রাঁজশেথর তাহার “কাব্যমীমাসা' গ্রন্থে কবির গৃহের 
যে সাজসজ্জা বর্ণন। দিয়াছেন তাহার মধ্যেও দোলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় । 

| দণ্তিবৃহং কলককলিতং চামরং হৈমদণ্ং 

যে! শৌড়েন্্রাদলভত ক বিজ্মীভৃতাং চক্তবর্তাঁ। (১০১ শ্লোক) 
৬। তাম্দুলদবয়মীসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুজেশ্বরাং-_ 
স্নৈবধচরিতের শেষ মোক। 


সেকালে পণ্ডীতের আদব ২১৭ 


হীরামাণিক লাগান ছিল? তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাহাকে 
যে কুল দেওয়া হইয়াছিল-_তাহাও ঝকঝক করিত। ছুই হাতে 'রতনচ্র' 
ফেওয়! হইয়াছিল; দশ আলুলে দশটি আঙটি ছিল এবং তাহাতে হীরা 
লাগান ছিল। ছুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়াও দেওয়া 
হইয়াছিল। 

শাস্ত্রের ও পাঙ্ডিত্যেব প্রতি উড়িস্যার মহারাজ প্রতাপরুত্রদেবের প্রগাঢ 
অনুরাগ ছিল। 'ভক্তিবৈভব" নামক নাটকের রচয়িতা কবিডিগ্তিম রাজগুরু 
জীবদেব মহারাজের নিকট হইতে আটটি স্বর্ণচামর, হ্বর্ণছত্র ও ভিগ্তিম উপহার 
পাইয়াছিলেন।৮ ইহা! জীবদেবের নিজের কখা--তিনি ভক্তিবৈভব নাটকের 
প্রস্তাবনায় এইকপ লিখিয়াছেন। মনে হয়, তিনি বিশিষ্ সম্মানজনক উপহার- 
গুলিব কথাই উল্লেখ করিয়াছেন । কবি এবং রাঁজগুরু হিসাবে তিনি হয়ত 
রাজার এবং অন্যান্য সম্পন্ন গৃহস্থেব নিকট হইতে সাধারণ সাহায্যলাভে ৰঞ্চিত 
হন নাই। 

এই সেদিনকার রুষ্ণনগরাধিপতি প্রসিদ্ধ জমিদার ৃষণচন্দ্রে সভা বাংলার 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসম্প্রদায়ের লীলানিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের 
স্থখন্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিলেন বুনে। রামনাথের প্রতি 
তাহার ব্যবহারের সর্বজনবিদিত কাহিনী তাহার প্রমাণ। সম্পন্ন গৃহস্থ ও 
জমিদারদিগের ব্যয়ে পরিচালিত একাধিক চতুপ্পাঠী বর্তমানকাল পর্যস্ত সেই 
প্রাচীন ধারা অনেকট। অক্ষু্ন রাখিয়াছে। তবে ছুঃখের সহিত স্বীকার করিতে 
হয় যে বর্তমানে এই সমস্ত ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব এবং তাহার স্থলে 
নিছক নিয়মরক্ষার ভাব অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই এই ধারা 
বর্তমান থাকিলেও পণ্ডিতদিগের অবস্থা এখন আর পূর্বের মত সচ্ছল নছে। 
অনতিপ্রাঙঈগীন কালেও কিন্ত রাজারাজড়াদের নিকট হইতে নান! অবসরে 


৭। বৃহল্পতি রারমূকুট-কৃত অমরকোধের পদ্চন্ত্রিকানায়ী টীকার ভূমিক। দ্রষ্টব্য । এই টীকার 
পুথি ইত্ডিয়। অফিস্‌ লাইব্রেরিতে আছে এবং তাহার বিবরণ এ লাইব্রেরির ক্যাটালগের দ্বিতীয় 
খণ্ডের ৯৪৪-৫৬ সংখ্যক পুখির বিবরণ-মধ্যে আছে। এ বিবরণ-অবলব্বনে হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহীশয় 
উপরিলিখিত বর্ণন। দিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা॥ ৩৮শ খণ্ড, পৃ ৬*)। 

৮। অস্টো৷ হাটকচামরাঁপি কনকচ্ছং ভমড্ডিত্তিমং 

যো লন্ক্‌। প্রধিতপ্রতাপধিতবীরুদ্রদেবেশ্বরৎ। 
তডিবৈতৰ নাটকের।একথানি পুধি এসিয়টিক সোসাইটার গভন মেন্ট সংগ্রহে আছে। 


ভাষা নাহিত্য সংস্কৃতি ২১৮ 


প্রচুর ও মূল্যবান্‌ উপন্থার পাওয়ার ফলে লক্ষমী-সরত্বতীর চিরবিরোধ নন্বেও 
দেশের পণ্ডিতনপ্প্রদায়ের অবস্থা তেমন মন্দ হওয়া দূরে থাকুক-_নেক ক্ষেতে 
বিশেষ সচ্ছলই ছিল। প্রাচীন ভারতের “কুলপতি'গণ দশ হম ছাক্রের, 
আহারবাসস্থান জোগাইতেন। ইহা হইতে তাহাদের ষম্পয় অবস্থার অন্রষান 
করা অযৌক্তিক নহে । রাজশেখর তাহার কাব্যমীমাংসার কবিচর্ধা-প্রকরণে 
কবির দৈনন্দিন চরধার যে বিবরণ দিয়াছেন অভাবের গুরুতারে ক্রি ব্যক্তির 
পক্ষে তাহ! আদৌ সম্ভবপর নহে। তাহার বপ্িত কবির গৃহ ও সাজলজ্ঞা 
আধুনিক ফকগের যধ্যবিত্ত গৃহস্থের ও অনশনক্রিষ্ট নাহিত্যিকের কল্পনার বাহিরে । 


ইহা কি সে-ধুগের পণ্ডিতসম্প্রদায়ের আধিক অবস্থার ইঙ্গিত প্রদান 
করে ন।? 


